প্রবাসের অক্ফুট স্মৃতি | 





 “আসাম-প্রবামী” প্রণীত। 


“1 805 1৮৮) স০0]৫ 1090 & 18161019০৫০ 01 %19৮৮ 
706 180 8667 8100 18874 131015616) 16 00898, 107 ভা, 
95৫৮ 1)1)08) 00৮6 817 11661980506 90178 
78266 7040201. 


৮ 085850৮ 6, 60186807068 08006 10 01106 1 
& 90105 & 10001 819)0081) 0081৩18 00১104 01৮5 | 
ঃ | -*৮7/792, 


এক আগুতোয চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গরকাশিত। 





কলিকাতা ৷ 
৫১1২ স্থুকিয় ্টাট, “মণিক।-প্রেসে” 
শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বার1 মুদ্রিত। 





2208৯ ----------- টিটি 
নি উৎসর্গ পত্র। ] 


+ 





আশিক টিটি এপ্স 
পূজনীয় 
শ্রীযুক্ত বামাচরণ ঘোঁম 
শ্রচরণেষু। 
ছোটমামা, | 


এ সংলারে আমার সহিত নহান্ুত্তি প্রকাশ করে, 
এরূপ লোক বিরল। এক দাঁদাঁবাবু ছিলেন,বিধি- 
লিপি-দোষে অকালে কৃতান্তবকবলি5 হইয়াছেন। এখন 
আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়-স্থল। এ সংসারে আমার 
যাহা কিছু_-আপন। হইতে; আপনারই আদেশক্রমে, . 
অনিচ্ছা সন্তেও, এই আসামে আসিয়াছিলাম । যখন আলি, ; 
এখানকার বৃত্তান্ত পত্রের দ্বারা জানাইতে অন্রুদ্ধ হইয়া- 
ছিলাম; দে আজ বহুদিনের কথা--এখন এই প্প্রবাসের 1 
অস্বুট স্থৃতি”আপনার'গোচর করিয়া কতার্থ হইগান। শ্মতি 
বড় ত্রান্তিময়ী,--সকল কথা স্মরণ নাই, সুতরাং জানান 
হইল না) তবে এই কয়েকটী কথাতেই আমার অবস্থা- 
বিপর্ধ্যয় আপনি কতক পরিমাণে অন্থভব করিতে 
পারিবেন, ও আমার প্রতি অক্ষু্ স্নেহ-দৃষ্টি রাখিবেন,- 
ইহাই একমাত্র ভরস|। 

চুচুড়া, ] টির 
প!- 


। *১৩০১। ১লা মাঘ। 
ঃ রর 






পূর্বভাষ। 


হঙ্গ-দাহিতো ত্রমণ-কাহিনী নিতান্ত বিরল। উপন্াসের সরস ভাষায় 
মন মাতাইতে বঙ্গীয় লেখক যত নিপুণ, দেশের কথা সরল ভাষায় যিবৃন্ 
করিতে তত যন্রবান নহেন। সৌতাগোর বিষয়, আম-কাল শ্রোত একটু 
ফিরিয়াছে-ব্রমণ-বৃত্বাস্ত লিপিবদ্ধ করিতে কোন কোন লেখকের রুচি জন্গি- 
মাছে,সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে এ শ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিতা সমুজ্বল করিতেছে। 
“বঙ্গ মহিলার আধ্যাবর্ত" এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । পূর্বে 
জনৈক লববপ্রতিষ্ঠ “হিন্দুর ভর বৃত্তাস্ত' বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা 
ইংরাজি ভাষায় লিখিত, ইংরাঞ্জি পাঠকের জগ্ত রচিত-_“হিন্দু, বলিয়! 
পরিচয় দিলেও, ইংরাজি তাবে অনুপ্রাণিত । সে গ্রস্থের সহিত আমাদিগের 
সহানুডৃতি অল্প। পীড়িত! বঙ্গমহিলার স্বাস্থ্যোক্তি-বিধায়ক দেশ-্রমণ বঙ্গ- 
সাহিত্যের গৌরববর্ধক, সন্দেহ নাই /--“সামা-স্বাধীনতামৈত্রী'র ঈষগাবছায়। 
উহার স্তি্বষ্ট থাকিলেও, বৃত্তাস্তটা অতি হুরুচিসম্পন্ন,আর উহার ওজস্বিনী 
ভাষা বীরগরস্থ আর্ধাবর্তের অক্ষ শ্বৃতি উদ্দীপিত করিবার পঞ্গে সম্পূর্ণ 
উপযোগী ।-/দেবগণের মর্ডে আগমন এই প্রেণীর গ্রস্থের মধো অন্তর ; 
ইহার রচনা-পদ্ধতি বিচিত্র, দেবগণের দৃষ্টিও জতি অন্তর্তেদী-_সকল বাকি; বন্ত 
ও স্থান তাহার] পুখানুপুষ্খরগে দেখিয়াছেন ও পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছেন। 
অরণা-পর্ববত-সমাকীর্দ আসাম 'দেবগণের, দৃষ্টিতে “নর্ত' বলিয়! পরিগণিত হয় 
নাই, হুতরাং তাঁহারা এখানে “আগমন, করেন নাই) আর এস্থান বঙ্গ- 
মহিলাঠাকুরাপীর “আর্্যাবর্ত-তুক্ত ত নহেই। এক “উদাসীন সতাঅবা? অহা" 
শয় মাত্র “আসাম ভ্রমণ' করিয়াছিলেন; জানামের সৌভাগাক্রমে, তিনি 
তাহার সেই ভ্রমণ-কাছিনী পুত্তকাকারে গ্রধিত করিয়! সহদরতার পশিচয় 
দিয়াছেন । আজ, াহারই প্রদর্শিত পথে: 


“মণৌ বস্রসমুতকীর্ণে হুত্রন্তেবাস্তি মে গতিঃ।৮ 
ভাবিয়া, আমাদিগ্র জাসাম-“পরবাসের ন্ট স্বৃতি' লোক-লোচনের গোটর 
করিতেছি। শব্গায় সমীর চটোগাধযায় মহাশর যে দু 'পালামৌ' গদন 


গঙ 


করিয়াছিলেন, আমাগিগের আসাম*প্রযামের মূলেও সেই হুত্র জড়িত। 
হদুর-ব্যাপী অস্তূ্টি বলে পালামৌয়ের গার্ধত ভূমিতেও দবর্গায় মহাত্ব! 
অনোর অজ্ঞাত ও অলক্ষিত অনেক পদার্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাহা 
পত্রস্থ করিয়! বঙ্গসাহিতোর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্ধা হইয়াছিলেন। সে 
স্থলে আমাদিগের “অদ্ষঃট শ্থৃতি' প্রচার কর! নিতান্ত ধৃষ্টতা-পরিচায়ক ) তষে, 
কর-কণয়ন-রোগ বড় দ্ুশ্চিকিৎসা_মেই রোগের বিকারে আমরা এই 
ছুঃাহদিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। 'আতুরে নিয়মো নান্তি--এই 
প্রবাদ-বাক্য স্মরণ রাখিয়] সহ্ৃগয় পাঠকগণ জ্জামাদিগের কৃত অপরাধ জম! 
করিলে চরিতার্থ বোধ করিব। 

এই কু গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবদ্ধই পূর্বে নবজীবন, * নবাভারত) নব- 
বিস্তাকর-সাধারপী, জগ্মভূমি, মাল, অনুসন্ধান, প্রভৃতি সম্বাদ ও সাময়িক 
পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । উল্লিখিত পত্র সমূহের হুযোগ্য সম্পাদকগণ আমা* 
দিগের ধৃষ্টতায় প্রশ্রয় দিয়া বর্তমান রোগ বর্ধিত করিয়! তুলিয়াছেন; তজ্জনা 
তাহাগিগকে-_শক্র বাঁ মিত্রকি ভাবে অচ্চ'ন1| করিব, তাহা পাঠকবর্গের 
বিখেচা। যে তাবেই হউক, তাহার! আগাদিগের নমস্য ; আজ, এই শুত্রে, 
স্তাহাদিগকে ভক্তিভর়ে অভিধাদন করিয়! কৃতার্থ হইলাম। প্রবন্ধগুলি 
তিন্ন ভিন সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় এই গ্রন্থের অনেক স্থলে প্রসঙ্গবিশেষের 
পুনরুজি-দোষ ঘটিয়াছে।-সুক্সাকর-প্রমাদও বিস্তর রহিয়] গিয়াছে; 
অনাবিধ সহত্র ক্রুটার সহিত এই জ্রঁটাও পাঠকগণ উপেক্ষা! করেন--ইহাই 
আমাদিগের বিনীত প্রার্থন। 

আনাম-প্রবাসী। 


* এই পৃত্তকের প্রধম প্রবন্ধ, প্রবাসীর পত্র নামেই নধাতারতে 
প্রচারিত হয়; পরস্ত, উ্াই কিফিৎ পরিবর্তিত জাকারে, 'জাসাদ--শিলং? 
মাসে, নবজীধনে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
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প্রবাসের অক্ফুট স্ৃতি| 


প্রবাসীর পত্র। 


স্পা 


ময়ের গতি অনিবার্ধা, অধিবাম। 
সময়ের শোতে কত মুহুর্তের গর 
মুহূর্ত, প্রহরের পর প্রহর, দিবসের 
পর দিবস, বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর 
যুগ, ভাদিয়৷ যাইতেছে-ক্ষুদ্র জদয় 
মানবের সাধ্য কি তাহার ক্রযান্দরণ 
্ করে? তরঙ্গদঙ্গিনী কুল-কুলনাদিনী 
্োতসবিনী অবিচলিত তরঙ্গে তরঙ্গায়িতা, অবিরাম 
প্রবাছে প্রবহমানা ;--ঘটনা-বৈচিত্রাময় সময়ও বিশ্-বাঁধ! 
না মানিয়া সংসারক্ষেত্রে বিবর্তন-চক্রে অনিবার বিঘুর্ণিত, 
রা সমান বেগে অনন্তের পথে ধাবমান। সময়ের, 
গতির সঙ্গে, ঘটনার বিচিত্রতার সঙ্গে, আজি আমার: 





২ প্রবাসের অন্ফুট স্থৃতি। 


ক্ষুদ্র জীবলীলারও অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে। চিরদিন যাহাদের 
সঙ্গে রমতরঙ্গে বিভোর ছিলাম, চিরদিন যে স্থান 
আনন-নিকেতন গ্রীতি-ভূমি বোধ হইত, চিরদিন যে আচার- 
বাবহার রীতিনীতি প্রকৃতির সঙ্গে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল-_ 
আজি সেই সঙ্গ, সেই স্থান, সেই পদ্ধতি, পরিহার করিয়া 
ভিন্ন মার্গ আশ্রয় করিতে হইয়াছে । জানি আমি--এত দিন 
“কুপমতুক” ছিলাম৮-সেই কৃপই আমার সারাৎসার শান্তি- 
স্ল বোধ হইত,_কৃপের বাহিরে সংসারের অস্তিত্ব অনুভব 
করিতে পারিতাম না,ভিন্ন প্রন্কৃতির সংঘর্ষে আসিয়া! জগ- 
তের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে জানিতাম নাঁ। সাহস, সহিষ্ণুতা, 
অধাবসায় ব্যতিরেকে জীবনের উন্নতি হয় না_-ইংরাজ 
স্বদেশ স্বজাতি পরিত্যাগ করিয়া “সাত-সমুদ্র-তের-নদী' পারে 
কোথায় আপিয়াছেন ;-_আমাদিগের মধ্যেও উন্নতিশীল 
সম্প্রদায় অধ্যয়ন, পরিভ্রমণ, সন্তান-ইংরেজীকরণ (73195. 
০] 9016০৮) প্রভৃতি সছুদদেশ্ত সংসাধনের জন্ত কত 
দেশ-দেশান্তরে যাইতেছেন। কিন্তু, তথাপি, মন প্রবোৌধ 
. মানে না, অতীতের স্থৃতি ছাড়িতে চাহে না, প্রক্কৃতি সহজে 
নবীন সংসর্গে মিলিতে অগ্রসর হয় না। বহুদিন মিলনের পর 
ঘে বিরহ সহিয়াছে, প্রাণের প্রাণ মনের মন যে একবার 
হারাইয়্াছে, অতীতের স্থখ-কল্পনা যাহাকে একবার পাগল 
করিয়াছে, মেই বুঝিবে--এই পরিবর্তনের কি যন্ত্রণী, সেই 
জানিবে_-এই নব অনুরাগেওপূর্বস্থতি কি দারুণ মর্পীড়ক । 


প্রবাসীর পত্র । ৩ 


-উদ্ভান্ত প্রেমিকই যথার্থ বুবিস্বাছিলেন “সেই মুখখানি" 
কি মূল্য-_তৃক্তভোগী জনে জ্ঞাত, অজে। জ্ঞাত কদাচন।” 

এই- পরিবর্তনের মূলে দাসত্বের দৃঢ় দণ্ড অস্তরিবন্ধ। 
সেই দণ্ড-ভয়েই প্রাণের অধিকতর ব্যাকুলভা। আমরা 
পরাধীন ভগ্নোৎসাহী জাতি, দাসত্বের পন্থা ব্যতীত জীবনো- 
পায়ের গত্যন্তর বুঝি না,-আশ্রিত সদা ভীত--সেই ভীতি- 
বিহ্বল হৃদয়ে পরপদ-সেবা ভিন্ন সার কর্ন চিনি না, চিনিতে 
চেষ্টাও করি না। একবার ভাবিলাম, এই দাসত্বের অন্গ- 
রোধে মনের বিরোধে আর প্রবাসে যাইব নাঁ, ভিক্ষা সার 
করিয়াও জীবনযাত্রা নির্লাহ করিব--তথাপি ছুশ্চিন্তার 
শ্রোতে অঙ্গ ঢালিব না, নব প্রেমে নব সংসর্গে মিশিব না, 
সেই «এক পুরাতনে'ই অন্থুরাগী থাঁকিব। কিন্তু সে অন্থ্রাগে 
নির্বিকল্পত! নাই,--আমি গৃহী, আমি সংসারী, আমি ঘোর 
পাপী, আমার চিত্তবৃত্তি সদাই চঞ্চল, আমার মনের দৃঢ়তা 
নাই, সেই নিত্য পদার্থে সম্যক আত্মবিসর্জন করিতে শিখি 
নাই-মন টলিল, কে যেন নিঃশব্পদসঞ্চারে কর্ণকৃহরে 
বলিল, "ভাই ! তোমার কি শ্মরণ নাই? 


“মাতা নিচ্দতি নাভিনদ্দতি পিতা জাতা। ন সস্তাযতে 
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃকাস্তা চ নালিজতে। 
অর্থপ্রার্থনশক্কয়। ন কুরুতেইপ্যালাপন্মাত্রৎ মুহৃৎ, 
তক্মাদর্ধনুপার্জজযন্থ চ সখে! হর্ঘন্ সর্ব বশাঃ 1, 


৪ প্রবাসের অস্ফুট স্থৃতি। 





ভাবিলাম, সত্যই ত, এখন যাহারা আমাকে সোহাগের 
পুতুল করিয়া ঘন্ব করিতেছে, আমার নুখে ছুঃখে সহানুভূতি 
দেখাইতেছে, কাল অর্থশৃন্ঠ হইলে আর তাহারা আমার প্রতি 
চাহিয়াও দেখিবে না, আমার কষ্টের দীর্ঘশ্বাসে একবিনদু অশ্রু 
দিশাইবে না। হ্থতরাং অর্থকরী দাসত্বের পথে, পরিবর্তনের 
মুখে, অগ্রসর হওয়াই বিধি। চিন্তার উপর চিস্তা বাঁড়িল-- 
এক দিকে প্রিয়জন-বিরহের চিন্তা, অন্যদিকে জীবনোপায়ের 
চিন্তা-চিস্তার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষুদ্র হদয় আলোড়িত হইয়। 
উঠিল, কিংকর্তবা অবধারণে অক্ষম হইয়া নীরবে রোদন 
করিতে থাকিলাম। এমন সময়ে কোন শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু, সময় 
বুঝিদ্বা, ছূর্বালের মহামন্ত্র আমার কর্ণে প্রবেশ করাইয়া 
দিলেন-- 


“বিদ্ধিতা বর্ধতে চি ত্যক্তা নশ্ঠুতি মত্ব্রং । 
ঈদৃশেনাপি রোগেন দুরধীয়ঃ মরণৎ গতাঃ ॥১ 


“চিন্তা (শোক, ভয়) বৃদ্ধি করিলেই বদ্ধিত হয়, (জ্ঞান 
, শজির দ্বারা) ত্যাগ করিলেই সত্বরে বিনষ্ট হয়। এমন 
(ছর্বল বস্ত) চিন্তা-রোগে হূর্বান্ধি লোক মরিতেছে। ভাই, 
মনকে সতেজ কর-_মনই মন্থৃষ্যের সুখ ছুঃখের হেতু, কাতর 
হইও না, ঈশ্বর সঙ্গে আছেন, তুমি একা নহ, ভয় কি?”_. 
আমার জ্ঞানচস্ুঃ ফুটিল, ভগ্ন প্রাথেও ক্ষণিক নির্ভীকতার 
ছায়। পড়িল, বুক বাধিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাষ,__ 


প্রবাসীর পত্র। ৫ 





আম্মীয়, বন্ধু, প্রিয় পরিজনের নিকট বিদায় লইয়া, একবার 
প্রেমগগদ ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ আলিঙ্গন করিয়া, 
একবার উদাসপ্রাণে পরম্পর প্রেমাশ্র বিনিময় করিয়া, বছু- 
কালের লীলাভূমি পরিত্যাগ করিলাম । 

ইংরাজ-রাজের অন্ুগ্রছে বাম্পরথারোহণে কত নদ-নদী 
অতিক্রম করিয়া, কত পাহাড়-পর্বত ভেদ করিয়া, কত 
্রিপ্রান্তর মাঠ দূরে ফেলিয়া, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে 
থাকিলাম। বিহার, বাকুড়া, বর্ধমান পশ্চাতে রাখিয়া, ক্রমশঃ, 
পূর্ব-ভারত ও পূর্ব বঙ্গ রেলপথের সঙ্গমস্থলে আসিয়া! পৌঁছি- 
লাম। মধ্যে 'একা নদী বিশ ক্রোশ'__পূর্বে আরোহীবর্থকে 
নৌকাযোগে এই নদী পার হইতে হইত, এখন মাননীয় 
লেস্লী বাহাছুরের অনুগ্রহে যাত্রীর আর সে কষ্ট নাই, 
বাম্পরথারোহণে অনায়াসে ভাগীরতীর বক্ষের উপর দিয়া 
ঘাইতেছে। ভাগীরতীর এখন আর সে প্রতাপ নাই, সে 
তরঙ্গ-তেজের আক্ষালন নাই,--থাকিলেও যাত্রী তাহাতে 
দৃক্পাত করে না; তিনি এখন লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধা, 
বাম্পরথের ঘর্থর ধ্বনি তাহার সে কলধবনি ভেদ করিয়া উঠি. 
যাছে, তিনি এখন কেবল আকুল প্রাণে কুল-কুল-তানে ক্রন্দন 
করিতেছেন, এক একবার প্রাণের যাতনায় তটের গান্গ 
আছড়াইয়া! পড়িতেছেন। কাদ ম! কাদ,এখন আর ক্রন্দন ভিন্ন 
জমার অন্তবিধি কি ?--“পরাধীন বন্দীভাবে রয়েছ যখন !” 

, পূর্ববঙ্গ রেলপথে যাইতে ভয় করে, সদাই বিপদের 


৬ প্রবাসের অন্ফুট স্থৃতি 
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. আশঙ্কা, _সেই আড়ংঘাটার কীর্তি স্বরণ হইল, গ্রাণ শিহরিয়া 
উঠিল, যাই কি না যাই অগ্রপশ্াৎ খেন্সিতে লাগলাম, ক্রমে 
709101106 [তা] আদিয়! পৌছিল, অগত্যা অনিচ্ছাতেও 
উঠিলাঁম, বিপদ-ভয়-বারিণীর নাম শরণ করিয়া নিঃশকে 
চলিলাম। ভাগ্াক্রমে, ছুর্গতিনাশিনীর কৃপায়, কোন দুর্দতি 
ঘটিল না, পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া, গর পার হইয়া, উত্তরবঙ্গ পৌছি- . 
লাম। আসামের পথ বড় দুর্গম, ইংরাজরাঁজের সহস্র চেষ্টা 
সত্বেও নানাস্থানে উঠা-নামার যন্ত্রণা বিদুরিত হয় নাই। এইরূপ 
ছই তিন স্থানে উঠী-নামার পর উত্তরবঙ্গ রেলপথের আসাম. 
্রান্স্থ শেষ সীমা যাত্রাপুরে পৌছিলাম। সম্মুখে বরহ্ষপুত্র ধীর 
গম্ভীর ভাবে প্রবাহিত-রেলওয়ে কোম্পানির ঠীমার তীরে 
মংলগ্প, রথ ছাড়িয়া পোতে উঠিলাম। পূর্বে আসামের চা- 
বাগিচার জন্য কুলী-চালানের কথা শুনিয়াছিলাম, কাউনিয়! 
হইতে সেই অন্তর্ডেদী দৃশ্ত সম্মুখে দেখিলাম । অগণা কুলী 
পঙ্গপালের মত চলিয়াছে,সঙ্গে যমদূত বিশেষ রক্ষকগণ বেত্রহস্তে 
ভ্রমণশীল, সামান্ত বা বিনা কারণে কুলীদিগের উপর অজস্র 

" বেত্রবৃষ্টি করিতেছে; দলের মধ্যে বি্চিকার ভীষণ প্রকোপ,-_ 

প্রাণ থাকিতেই কত জননীর অঞ্চলের নিধি, কত স্ত্রীর জীবন. 

সর্বস্ব স্বামী, কত ভগ্মীর ভ্রাতা, কত পুত্রের পিতাকে অঞ্চল 
হইতে কাড়িয়া পথে বিসঙ্ন দিয়াযাইতেছে। এ দৃশ্য দেখিলে 
ঘোর পাঁধগডের হৃদয় জব হয়। আমার ষহ্ঘাত্রী একপন 
সাহেব স্বশ্ং কুলী-সংগ্রাহক (০0110) হইয়াও বলিলেন,__ 


প্রবাসীর পল্র। ৭ 


শা শীশীীশিতীশিটপপশীশীশশিশিশপীশিপাপাশাপাীপিশাশিটীপিপপিশী 


1705 01086 5100100060৮ ; পরিচয়ে বুঝিলাম, তিনি 
এ কার্ষ্যে এই প্রথম ব্রতী । পথে ধুবড়িতে এক দিন বিশ্রাম 
করিয়াছিলাম ; এই স্থানই এই পরিণাম-বোধ-শৃন্ত, ব্যাধ-মন্- 
মুগ্ধ, সরলপ্রাণ কুলীগণকে দাসখতে আবদ্ধ করিবার রঙ্গতুমি। 
এখানকার অভিনয্ব বড় চমৎকার। আবাল-বুদ্ধবনিতা সমস্ত 
কুলীগণকে নূতন বন্ধ,গাত্রাচ্ছাদন,পানাহারের তৈজসাদি এবং 
ঢুই সন্ধ্যা আহার দেওয়া হয়। যাত্রাপুর হইতে কুলী বোঝাই 
্টামার প্রায়ই সন্ধ্যাকালে ধুবড়ি পৌছিয়! থাকে ; সে রাত্রি 
তাহারা সেই স্থানে যাপন করে, পর দিবপ প্রাতঃকালে তাহা 
দিগের দাসখতের বন্দোবস্ত হয়। অর্ধ ঘণ্টা বাঁ তন্নান সময়ের 
মধ্য পাঁচ ছয় শত কুলীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা পূর্বক তাহাদিগকে 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাসথতের মন্ত্র পাঠ করান হয়। গয়াতীর্ঘে 
ফন্তু তীরে শ্রান্ধেরমন্্রপাঠ দেখিয়| কতক বিস্মিত হইয়াছিলাম, 
এখানকার মন্ত্রপাঠ ততোধিক বিশ্বয়জনক) দেখানে অর্থলোতী 
হীনম্বভাব বরা্গণগণ নগণ্য ইতরঙাতীয় পাঁচ ছয় জন যাত্রীকে 
এককালে শ্রান্ধের মন্ত্রপাঠ করায় )১--এখানকার উচ্চপদারঢ় 
ম্থা়বান পাশ্চাত্য পুরোহিত এককালে পাঁচ ছয় শত প্রাণীর 
দাসথতের মন্ত্রপাঠ সম্পাদন করেন । শ্রেণীর সম্মুখে সেই বেত্র- 
ধারী ভোজপুরী রক্ষকগণ দণ্ডায়মান থাকেন--চা-বাগিচার 
্রভুদিগের প্রীত্যর্থে ইহারা আপন গৃহের গৃহলক্ীদিগকেও. 
কাগানে পাঠাইতে কুষঠিত নহেন--টহারাই বিকট টীৎকারে 
সেই মহামন্ত্র পাঠ করেন, পশ্চানত্ী কুলীগণ কেছ .কেছ এ 





৮ প্রবাসের অস্ফুট স্বৃতি। 


কলরবে যোগ দেয়, কি যে বলে, কিছুই বুঝা যায় না, হী__না 
একই অর্থে গৃহীত হইয়! তাহারা সকলেই দাসথতেআবদ্ধ হয়। 
ছয় মিনিটের মধ্যে ছয়টা উত্তর-প্রতাত্তরের দ্বারা এই অভিনয় 
শেধ হইয়া থায়ক,। এই মর্ভেদী ব্যাপার অবলোকন করিয়া 
একবার প্র করিলাম, আর বাধুর সঙ্গে দীর্ঘ-শ্বাস 
মিলাইয়া একবার অশ্মুট স্বরে বলিলাম_-“ভাই, “চির দাপ- 
খতে সমুদায় দিলে 1” 
ধুবড়ি হইতে আবার সেই ব্রক্মপুত্র-বক্ষে বাম্পপোত আরো- 
হণ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অগাঁধসলিল 
্ষপুত্র আপন গৌরবে আনামের সমস্ত উপত্যকাঁ-ভূমি বিধৌত 
করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি,কলিকাতা হইতে 
আগমনকালে আসামের প্রথম সীমা যাত্রাপুর হইতে এই কল- 
কল-নাদী অনন্তকাল প্রবাহমান মহানদের অবিচলিত তরঙগ- 
শোভ! দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার সে গৌরব হিন্দুর 
নেত্রে নিতান্ত অকিঞ্চিংকর )ত্াহার জল হিন্দুর দৃষ্টিতে চিরদিন 
পবিত্র, কেবল বসরের মধো এক দিন-_বাসস্তী মহাষ্টমীর 
'দিন--ইহাতে স্গান প্রসিদ্ধ, সেই ক্গানে হিন্দুর সর্ব পাপ বিনষ্ট 
হয়, স্বর্গের দ্বার উম্মুক্ত হয়। * শুনা যায়, এ দিবস মাতৃথাতী 
* ব্রহ্দপুঙের আবির্ভাব ও পিতা সম্বন্ধে কালিকা পুরাণে জন্যরগ 
তখা পাওয়া বায় :-- 
“পরস্ধা শান্তনু মুদির ভার্ধা। জসোঘার গর্ভে জলময় নিজ তনয় উৎপাঁদি 
কছিয়। ুযুদ্ধ জামদগা পরভুয্নাম দ্বার জযাগ্রগাষে উহাকে জবতারিত কয়েন) 
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গরশুরামের কুঠার তাহার হস্তচ্যুত হইগ্লাছিল। রঙ্গপুতোদকের 
অপবিত্রতা সম্বন্ধে এইরূপ কিন্বদস্তী আছে ;_-ত্রদ্ধকুণ্ড হইতে 
নিঃসৃত হইয় বর্পূত্র যখন "আপন বিক্রমে বহিয়া যাইতেছিলেন, 
তখন পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়; পরশ" 
রাম তাহাকে মেই স্থানে অপেক্ষা করিতে আদেশ করেন এবং 
বলেন “তুমি আর অগ্রসর হইও না, আমি তগস্তা করিয়া 
তোমার কীন্তি জগতে অক্ষয় করিব, তোমার জল পরম পবিত্র 
দেববাঞ্ছিত হইবে, তোমার জলে অবগাহন করিয়! লোকে 
অর্ত্যধামে অমরত্ব লাভ করিবে ।” ত্থপুত্র সেই প্রস্তাবে স্বীকৃত 
হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, পরগুরামও 
প্রতিজ্ঞামত তগস্তা করিতে নিষ্গান্ত হইলেন। ক্রমাগত সহত্র 
বর্ষ.কাল বর্ষপুত্র এইব্ধপে সে স্থানে অপেক্ষা করেন, তথাপি 
পরশুরামের গ্রত্যাগমন সন্দর্শন না করিয়া তিনি তাহার প্রতিজ্ঞা 


কাধরূপ (আনাম) সমন্ই তাহাতে ্লাবিত হইয়া বায়। সেই জলময় ত্র্গগুতর 
বীয় কামরূপের সমন্ত কুও গলাবিত ও সকল তীর্ঘ আবৃত করি) অতান 
গুপ্রভাবে রাখিলেন | যে সকল ব্যক্তি তায় জন্াতীর্ঘ বা বুধ জিত 
জানেন না, কেবল ব্রহ্মপুত্র নদের অস্তিত্ব অবগত আছেন, তাহার! তাহাতে ] 
শ্লান করিলে কেবল বন্দপুত্র-নি-কলই প্রাপ্ত হইয়া] ধাকেন। * * 4 আর 
বাহার] তথায় তীর্ঘকুণাদির বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন, ঠাহার! তক্ষপুতে 
রান করিলেই থাকার সর্ধতীর্ঘ স্বাদের ফল সম্পর্পরপে প্রাপ্ত হন। 
*-পিত পঞ্চানন তর্বরত্ সম্পাদিত কালিকা পুয়াধের বঙ্গাই্বাদ। 


৮১ রিং । 
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বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। ওদিকে নবযৌবনসম্পন্না যমুনা 
অদূরে নব রঙ্গতরে বহিয়া যাইতেছিলেন,মধো মধ্যে ব্রহ্গপুত্রের 
প্রতি বিলাদ-কটাক্ষপাত করিতেছিলেন) যৌবন-মদাস্ধ ব্রহ্মপুত্র 
আর ধৈর্ধ্য ধরিতে না পারিয়া তীত্রবেগে বহিয়! যমুনার সহিত 
মিলিত হইলেন। কিয়ন্দিন পরে পরগুরাম তপস্তাবলে আপন 
অভীগ্দিত কামনা দিদ্ধ করিয়! নির্দিষ্ট স্থানে বন্ধপুত্র সমীপে 
তাহার প্রতিজ্ঞা পূরণ অতি গ্রায়ে সমাগত হইলেন ) তথায় 
র্গপুত্রকে ন! দেখিয়া তিনি অগ্রগমন পূর্বক ত্রন্গপুত্রের অবস্থা- 
স্তর বুঝিতে পারিলেন। তখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিনি ব্গপুত্রকে 
অভিসম্পাত পূর্বক কহিলেন “তুই যেরূপ কামমোহান্ধ হইয়া 
আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিদ্, তোর জল কুকুরের প্রশ্রাব 
অপেক্ষাও হেয় হইবে ।” ব্্ধপুত্র এই নিদারুণ অভিসম্পাতে 
নিতান্ত মন্পীড়িত হইয়া পরশুরামের বিস্তর স্তব আরাধনা 
করিতে লাগিলেন, তখন পরশুরাম কিঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ পূর্ববক 
থে দিন তাহার হস্ত হইতে মাতৃহন্ত, কুঠার রহ্ধকুণ্ডে পতিত 
হয়,কেবল দেই দিনের জন্ত ব্রহ্ধপুতোদকের পবিত্রত। বিধিবদ্ধ 
- করিলেন। এই রূপকের অন্তরালে কি তত্ব নিহিত আছে, 
ডাহা পাঠকগণের বিবেচ্য 
ক্রমে ত্র্গপূত্র ত্যাগ করিয়া! গৌহাটার উপকৃলে বাস্পপোত 
হইতে অবতরণ করিলাম, এবং পর দিবস প্রতযুষে গৌহাটা 
হইছে পর্মভ-বিহারী অঙযান টোঙ্গা যোগে পর্বতে উঠিতে 
থাকিনাম। ক্রমাগত ৬৩ মাইল এই টোঙ্গার আশ্রয়ে আসিয়া 


প্রবাসীর পত্র । ১১ 
আসামের রাজধানী শিলঙে পৌছিলাম। ৮১* ঘণ্টার মধ্যে এই 
সুদীর্ঘ পথ আসা যায়। চ121766151 560165 810 4১0৩70 
0০, 1” নামক কলিকাতাস্থ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পূর্বে এই 

 অশ্বযান পরিচালনের ঠিকাদার ছিলেন) সম্প্রতি শিলঙের 
প্রধান ব্যবসায়ী গোলাম হায়দার এবং তীহার পুত্রগণ ইহার 
অধ্যক্ষ হইয়াছেন। সাহেবদিগের সময়ে,সুনা যায়,কিছু স্বেচ্ছা- 
চারিতা ছিল, অধুনা এই মুসলমান সম্প্রদায়ের অধাক্ষতাঁয় এই 
সুদীর্ঘ পথে যাতায়াত পরম স্বিধাজনক হইয়াছে; ইহার! 
স্বয়ং কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সর্বদা তত্বাবধারণ করিয়া 
থাকেন, এবং আরোহীবর্গের সুখ চদা, বিধানে যত্বের 
ক্রটি করেন না। অপেক্ষা হল বায়ে আসাপক্ষে গো'যান 
অন্থতম উপায়। 
আসামের মধ্যে শিলং সর্বাপেক্ষা সুনার স্থান । শ্বয়ং চিফ 
কমিশনার বাহাছুর এখানে সদলে বাস করিয়া থাকেন। ইহা 
খানিয়া ও জয়ন্তী পর্বতের সীমাতৃক্ত । জয়ন্তী পর্বত (0410118 
11)1]5 ) পৌরাণিক সময়ে জয়ন্তীপুর নামে আসামের একটা 
প্রধান জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। খামিয়া পর্বতও নাকি . 
পুরাণে খস-দেশ নামে অভিহিত। এই নাম সম্বন্ধে এক 
হান্োদ্দীপক কিন্বদ্তী গুন! যায়। এই প্রদেশের রাজা পাওব- 
দিগের রাজসুয় জ্জে নিমস্ত্িত হইয়াছিলেন,তথায় কথ প্রসঙ্গে 
তীমের প্রতি অসৌ্ন্ত ও গর্ব প্রকাশ করাতে তিনি রোষ 
বশত; ও পার্বত্য রাজাকে প্রস্তরোপরি ধর্ষণ পূর্বক নিধন 
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করেন। এই ঘর্ষণ হইতে ঘস, এবং তাহীর অপ-্রংশ খস। 
ঘর্ষণ দ্বারা রাজার মৃত্যু হওয়া বশতঃ এই দেশ ঘম বা খস নামে 
অভিহিত! এই উদ্ভট উদ্ভাবনের কর্থা কে, নির্দেশ করা 
দুর্ধহ; বস্ততঃ ইহা কোন মস্তিক্-পরিচালকের স্ব-কপোল-কল্প- 
নার ফল বলিয়া বোধ হয়। অতিথির,বিনাশ কর! দূরে থাকুক, 
ইতাদর-ক্ষবিয়ের এবং সমগ্র হিন্দুর কুল-ধর্ম-বিরুদ্ধ; সত্য ও 
ধর্মুনি্ঠ যুরিষ্ির-প্রমুখ পাণ্বগণের রাজহয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত 
রাজার বিনাশ সাধন ভীম কর্তৃক সাধিত হইবে, ইহা বিশ্বামের 
অবোগ্য কথা। অন্ত, এরূপ নামকরণ সাধিত হওয়ার পূর্বে, 
এ জাতির অবস্ত কোন আদিম নাম থাকা সম্ভব বোধ হয়; 
কিন্তু উপস্থিত খাসিয়াগণের মধ্যে তাহা কিছুই শুনা যায় না। 
থামিয়াগণ পূর্বে নিতান্ত অসভ্য ছিলেন । অধুনা শ্রীষ্টধর্শ-প্রচা- 
বকগণের শিক্ষকতাগুণে এবং ইংরেজ ও বঙ্গবাসীর সংঘর্ষে 
সভাতার সুন্দর মুক্তি ইহাদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ 
করিতেছে। আদিম খাসিয়াবর্গের ধর্মানুভূতি নিতান্ত কম 
ছিল; ইহারা উপদেবতার উপাঁসক ছিলেন, এখনও অসভ্য ও 
" অশিক্ষিত খামিয়া সমাজে এ প্রেতোপানকদিগের (0৫7101 
019102015) সংখ্যাই অধিক | অধুনা অনেকে শ্রীষটধন্্ীব- 
লঙ্বী হইয়াছেন, কাহারও ব্রান্গধর্ধে কিঞ্চিৎ অন্ভুরাগ, আবার 
কেই বা হিন্দুধর্ের দিকেও অল্পে অল্পে অগ্রসর । 

* পর্বতের উপরিভাগে অবস্থিত বলিয়া শিলঙের গ্রাক্কতিক, 
সৌন্দর্য সহজেই চিত্তবিনোদনকা রী; চতুর্দিকে ই অভ্রভেদী শৈল" 
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মালা সদর্পে মন্তকোত্তোলন করিয়া বিরাদ্মান,--মধ্যে মধ্যে 
ময়ূরের কেকা,বনজ বিহঙ্গের কাকলি,নির্বরের কুল-কুল ধ্বনি 
বড়ই শ্রুতিস্থথাবহ। এখানকার জলবাষু আসামের অন্ান্ 
স্কানাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর,--অধিক কি, ইংরাজের! ইহাকে 1১৪18. 
0155 0 45521 বলিয়া থাকেন । এখানে পর্বতন্থলভ প্রাক 
তিক শৈত্য চিরদিন বিরাজমান; শীতের সময় নবাগত লোকের 
পক্ষে ইহা কতক কষ্টকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু সিমল। বা 
দাঞ্জিলিঙের মত শীতের প্রকোপ অধিক নহে। বর্ষার ভাগ 
এখানে অধিক ; চিরাপুণ্লি ভারতের মধ্যে বর্ষা-প্রধান স্থান-+ 
ইহার নিকটে অবস্থিতি বলিয়াই, বোধ হুয়,এখানে বর্ষার এত 
প্রকোপ । এখন এখানে বসন্তকাল,-_নিক়-বঙ্গে মাঘের শেষে 
ও ফাল্গুনের প্রথমেই যেরূপ নাতি শীত, নাতি উষ্ণ ভাব,যেমন 
একটু প্রাণ-ভুলানি মন-মজানি ফুর-ফুরে বাফু। প্রক্কৃতির যেমন 
একটু মনোমোহন দৃশ্র, নিদাঘ সমাগমে এখানকার অবস্থা 
মেইরূপ। অধিকের মধো কথন কথন বৃষ্টির ধারা; অভাবের 
মধ্যে কোকিলের কুহধ্বনি--পাপিয়ার দিশস্বম্পর্শা অন্তর্ডেদী 
মধুর রব। শিলঙের অনতিদুরে একটী জলপ্রপাত আছে; 
ইহা 38800755 911” নামে প্রপিদ্ধ। অতাচ্চ পর্কাতের 
উপরিভাগ হইতে তুষারধবল বারিপুঞ্জ অবিরাম গতিতে নির্ব- 
বিত-প্রক্কতির এই মনোভাব দর্শকের বড়ই চিত্তাকর্ষক, 
বড়ই নয়নানন্দবর্ধক। শিলডের সর্মো্চ গিরিশৃক্গও 
(91158 7০৪1) স্বভাবের অন্যতম নিদর্শন) ইহার 
২ 
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উপরিভাগ হইতে সথদুরপ্রবাহিত র্বপুত্রকে না-কি একটা 
ছব্রখণ্ডের মত দেখা যায়। 

এখানে ইদানীং সভ্যতার ও বিলাদিতার উপকরণ সমস্তই 
আছে। লাটের রাক্ষতবন (0০%711100 110996) বিলা- 
মীর বিলাস-কানন, ক্রীড়োন্মত্তের ক্রীড়োদ্যান, উপাসকের 
প্রার্থনা স্থান_কিছুরই অভাব নাই। 1381. 13016910% 
[15010016,110061, 000101-591৫- ইংরাজ-উপভোগ্য সক- 
লই আছে? ডাঁক-ঘর, তার-ঘর ত থাঁকিবেই, 1০59” 90101, 
01057 50000], 11155101) 50001, প্রভৃতিতে পাঠের 
বন্দোবস্ত আছে। বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও এখানে এ সমস্ত 
বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখিতে পাওয়! যায়। অল্প সংখ্যক 
লোকের যত্তে এখানে ইংরাজি পড়িবার ₹২৫৪0170 018, বাঙ্গা- 
লার সাহিত্য-সভী,বঙ্গ-বাঁলিকা-বিদ্যালয়,উপাসকের বর্গ-মন্দির, 
আমোদ-্রিয়ের নাট্যশালা, প্রতৃতি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় 
সমস্ত বিষয় প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে--ইহা! নিরতিশয় প্রশংসার 
কথা । সকলই আছে, কিন্ত, ছুঃখের বিধয়, একটা প্রধান 
জিনিস নাই--পরম্পর এক্য বা মনের গ্রীতি এখানে নিতান্ত 
বিরল। প্রবাসীর মধ্যে কলিকাত! অঞ্চলের, এবং শ্রীহট, 
আসাম ও পূর্ববঙ্গের লোকই অধিক )-ইহাদিগের পর- 
স্পরের মধো একতার সম্পূর্ণ অভাব, এমন কি, এক স্থানীয় 
লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে মনোমালিষ্ লক্ষিত হয়। বঙগ- 
বাসীর এই অপবাদে প্রীয় সর্ব স্থান কলুষিত ;-একতার 


শশী শিস 


অভাবে বঙ্গতৃমি অনুক্ষণ লাঞ্ছিত, বিধ্বস্ত ও বিদলিত হইতেছে 
ইহা দেখিয়াও বঙ্গবাদী একতা শিখিতে পারিজেন না, 
ইহ! সামান্ত পরিভাপের কারণ নহে। বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক 
কত দিনে খুচিবে, অন্তর্ধামী তগবানই জানেন। এরূপ 
সভ্যতা-পরিচায়ক নানারূপ সমাজের প্রতিষ্ঠা না করিয়া! যদি 
অত্রত্য প্রবানীগণ পবিত্র একতার সুণ্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত 
করিতেন, তাহ! হইলে সমাজের সার্থকতা! হইত, দেশের উন্ন- 
তির পথ পরিষ্কৃত হইত, অন্তরে শাস্তি সুবিমন জ্যোতি 
উদ্ভাসিত হইত । 

থাদিয়া শৈলের এবং আসামের অন্তান্ত স্থানের বৃত্তান্ত 
সাধ্যমত বাঁরান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এখন নিজের কথ! 
আর একবার বলি। দাসত্বের বিনিময়ে, জীবানোপাক্স নির্ধা- 
রণে, বন্ধুবান্ধবগণের অন্থুরোধে এই প্রবাসের পথে আদিলাম 
বটে, কিন্তু এখনও ত কৈ মনস্থির করিতে পারিলাম না, 
অতীতের স্বৃতি এখনও ভ অলক্ষ্যে মনকে আলোড়িত করিতে 
ক্ষান্ত থাকে না, নবীনের আকর্ষণী এখনও ত মনকে আক 
করিতে পারল না!-কিন্ত হায়! ত্রাস্ত মন এই সামান্ত . 
প্রবাসের যন্ত্রণায় অধীর ; এই প্বংসার বিদেশে, বিদেশীর 
বেশে” মন বে অনুক্ষণ “দিশেহারা, তাহা ত একবার ভাবি 
না, সেই অনস্ত জুখসঙ্মম “নিজ নিকেতনে” বিরূপে ফিরিয়! 
যাইব-_একবার ভ্রমেও ত চিন্তা করি না, আত্মীয় বন্ধু প্রি 
পরিজন, স্বার্থের আহুরোধে মকলেই প্রবাস হইতে প্রবাসাস্তরে 
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যাইতে বলে, কৈ কেহ ত সেই স্বদেশে পরমধামে যাইবার 
পথ চিনাইয়া দেয় না। ভাই, তোমাদের আত্মীয়তায় নম- 
স্কার 1-আমার নবীনে প্রয়োজন নাই, আমার সেই পুরাতনই 
ভাল, যদি কেহ পার, আমাকে সেই পুরাতন চিনাইয়া দাও, 
সেই সচ্চিদানন্দের শান্তিধামের পথ দেখাইয়া! দাও, আমি 
মনের সুখে স্বদেশে ফিরিয়া এই মনুষ্য-জনম সফল করি। 





ছুই চারিটি কথা। 


৮০০১ 


রাণিক সময়ে আপাম নামে কোন 
জনপদ ছিল না। তখন কামরূপ, 
শোণিতপুর, কৌতগ্ডিলা, হিড়ন্বা, 
জয়ন্তীপুর এবং মণিপুর--এই ছয়টি 
ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব ছিল। কামন্ধপ-_ 
আধুনিক গোয়ালপাড়া, কামরূপ 
এবং দরঙের অধিকাংশ স্থান) 
শোণিতপুর--আধুনিক তেজপুর 
এবং তঙ্নিকটবর্তা স্থান; কৌগিল্য--ইদানীং সদিয়া ও 
তদন্তর্গত স্থান; হিড়ন্বা--কাছাড় ও তৎপার্শবর্তী স্থান; 
জয়স্তীপুর--জয়স্তী পর্বত (87705 [3115)) মণিপুর 
পুর্ববৎ এখনও মণিপুরই আছে। 
আসামের অধিকাংশ স্থল বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্ববতে 
পরিপূর্ণ এবং এ সমস্ত বন ও পার্বত্য প্রদেশে অনেক অসভ্য 
জাতির বাস। তন্মধ্যে খাসিয়া, গারো, নাগা» অবর, মিশ মি, 
মির, কুকী, আকা, প্রতৃতি জাতির প্রসিদ্ধি অধিক। 
খাসিয়া পাহাড়ের কথ! পূর্ব গ্রবন্ধে উল্লেখ করা গিয়াছে ; 





১৮ প্রবাদের অস্ফুট স্মৃতি । 
উহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী প্রবন্ধে লেখা গেল। বর্তমান 
ভোগোলিক অবস্থা হইতে বৌধ হয়, উহা পৌরাণিক জয়ন্তী- 
পুরের অন্তর্গত। পুরাকালেও নাগা ও আকাজাতি বিদ্যমান 
ছিল। নগ্ন, অর্থাৎ উলঙ্গ, হইতে নাগ! নাম নিপপন্ন ; বস্তৃতঃ 
এখন পর্য্যন্ত নাগার! প্রায় উলঙ্গাবস্থাতেই থাকে । অঙ্কিত 
করা বা "অীকা” হইতে আকা নাম অভিহিত) প্ররুতপক্ষে 
আকাজাতি এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ কালে আপন আপন 
অঙ্গ প্রত্াঙ্গ নানার্ধপে অস্কিত করিয়া থাকে । 

প্রাচীন হিড়ন্বা-_আধুনিক কাছাড়-এর কোন কোন 
জাতি মধ্যম পাগুব ও তাহার অন্ততমা পত্বী কাছাড়রাজ- 
৪হিতা হিড়ম্ প্রন্থত ঘটোৎকচের বংশ সম্ভৃত বলিয়া নির্ছেশ 
করে। এ কারণ এই সকল জাতি এখন পর্যাস্ত ক্ষত্রিয় 
বলিয়া পরিচয় দেয়, বন্ণ, উপাধি গ্রহণ করে এবং যজ্ঞস্ত্র 
ধারণ করে। কাছাড়ের লোক এখন ভিন ভিন্ন জাতিতে, 
ভিন্ন ভিন্ন নামে, আসামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়্াছে। ইহাদিগের নাম তোলা, রাদা, হন, মিকির 
এবং মাদাহি। মিকির জাতিকে এখন পর্য্স্ত নওগা, 
খামিয়! এবং নাগ! পর্বতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিকির 
জাতি কাছাড়রাজ কর্তৃক পরাজিত হয়) ইহারা অত্যুচ্চ 
পর্বতোপরি অসাধারণ ক্ষিপ্রতানহকারে উঠিতে পারে? 
ইছাঁদিগের অপর নাম "করবী+। 

আসামে ভিন ভিন্ন সময়ে ভিয় ভিন্ন দেশীয় রি 


ছুই চারিটি কথা । ১৯ 


আধিপত্য স্থাপন করেন। তীহাদিগের ধারাবাহিক শীসন* 
কাল নির্ণয় করা দুরূহ । “আসাম বুরক্জী” নামক গ্রন্থ সমূহে 
বে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়। যায়, তাঁহার সকল ভাগ বিশ্বাস- 
বোগা বোধ হয় না, এবং সেই সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া প্রত 
ঘটনা নিরূপণ করাও বর্তমান প্রবন্ধের উদ্গেশ্থা নহে। এ 
সমস্ত নৃূপতিকুলের মধো “আহম' জাতির প্রস্িদ্ধি অধিক; 
বস্ততঃ আহম জাতি হইতেই এই প্রদেশের নাম আসামে 
পরিণত হইয়াছে। ইহার! ব্রঙ্গ (7017721)) এবং হাম 
(581) প্রদেশ হইতে আসিয়া প্রায় ছয় শত বৎসর কাল 
আসামে রাজত্ব করেন। পূর্বকালে তাঁহারা অহিন্দু ও 
প্রেতোপাসক ছিলেন,পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং আপনা 
দিগকে অমরাধিপতি ইন্দ্রের বংশোস্তব বলিয়া পরিচয় দেন। 
এখন তীঁহাদিগের অতি হীনাবস্থা ) তাহাদিগের রাজত্বকালীন 
কীর্তির চিত এখনও অনেক পরিমাণে শিবসাগর জেলায় 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

খাম্টী জাতিও, বোধ হয়, শ্তাম (5197) প্রদেশ হইতে 
আসিয়াছে । ইহাদিগের লিখিত ভাষা আছে। ইহাদিগের 
আচার, ব্যবহার, ভাষাবিজ্ঞান-_সমস্তই প্রায় শ্রামবাসীদিগের 
্থায়। খাম্টা ছুমির অনতিদুরে স্বর জাতির বাস। এক 
সময়ে ইহার! অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং তিব্বত ও চীন- 
দেশের সহিত বাণিজ্যাদি করিত। ইহাদিগের পার্খেই 
মিশংমি বা শিষি জাতির বান। ইহাদিগেরই সীমা মধ্যে 


২৫ প্রবাঁদের অস্ফুট স্মৃতি | 
হিন্দুর পবিত্র তীর্ঘ পরশুরামকুণ্ড ঝা ব্্থকুণ্ড অধিষ্ঠিত । 
মাভৃঘাতী পরশুরামের কুঠার এই কুণ্ডে তাহার হস্তচ্যুত হয়। 
চুতিয়। জাতি দরঙ, জেলায় বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ হিন্দু এবং কেহ প্রেতোপামক। বোধ হয়, ইহারা 
বিদেশী--আমামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। 

আসামে এক সময়ে 'পাল-রাজগণের আধিপত্য ছিল; 
ধর্মপাল নামক রাজা ইহাদিগের মধ্যে প্রথম । কেহ কেহ 
ধলেন, ইনি বঙ্গদেশীয পালবংশেরই কোন একজন রাজা; 
আবার কাহারও মতে তিনি উপরিলিখিত চুতিয়া জাতিরই 
রাজা ছিলেন,-তাহাদিগেরও উপাধি পাল? । তিনি যে 
বংশীয় রাজাই হউন, ইতিহাস-লেখক তাহা নির্ণয় করিবেন; 
আমরা! কেবল তাহার বংশ-ঘর্টিত একটা কথার উল্লেথ করিয়া 
বঙ্গীয় পাঠকের কৌতূহল দুর করিব। বন্ধের “খোসগঞ্পে” 
“হবচন্ত্র রাজার গবচন্্র মনত্রী”র আখ্যায়িকা অনেকেই শুনিয়া- 
ছেন) শুনা যায়, এই হবচন্ত্র উক্ত ধর্মপালের সহোদর মাঁণিক 
চন্দ্রের পৌত্র। মাণিকচন্দ্রের অল্লবয়সে মৃত্যু হওয়ায় তৎপ়ী 
ময়নাবতীর চেষ্টায় তদীয় শি গোপীচন্্র ধর্মপালের সিংছা" 
সনে অধিরঢ হয়েন; কালক্রমে, এই গোপীচন্ত্র বিষয়-বিরাগ 
বশতঃ ওদাসীন্ত অবলম্বন করিলে, তাহার পুত্র হব 
আসামের আধিপত্য লাভ করেন। এই হুবচন্্র অতিশয় 
নির্ধোধ ছিলেন, এবং মণিকাঞ্চন সংযোগের স্তায় ততোধিক 
নির্বোধ গবচজ তদীয় মতরিত্ব পদে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 
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হবচন্ত্র গবচন্দ্রের নির্বদ্ধিতার পরিচয় অনেকেই শ্রত 
আছেন-_রাত্রিকালে বিষয়-কার্ধ্য এবং দিবাভাগে নিদ্রা, 
তন্মধো বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মুনলমাঁনেরা যে সময় আসাম গ্রদেশ আক্রমণ করেন, 
তখন পর্য্যস্ত কামরূপ রাজ্য বলবীধ্য ও ধনধান্তে প্রতৃত 
গৌরবাস্বিত ছিল। পুরাকালে, পূর্বে দিক্‌কর-বামিনী নদী, 
' পশ্চিমে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত করতোয়া নর্দীর তীর, উত্তরে 
কগ্গিরি এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থল 
পর্য্যন্ত উহার বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই মমৃদ্ধিশালী 
জনপদই সমস্ত আসাম প্রদেশের সার ভাগ; ইহার ইতিহাসই 
সমস্ত আসামের গৌরবন্বরূপ | ইহার মধ্যে প্রধানতঃ চারিটি 
বিভাগ ছিল--কামপীঠ, রদ্বপীঠ)নবর্ণপীঠ, এবং সৌমারপীঠ । 
এতত্তি্ন যোগিনীতন্ত্রে আরও অনেক পীঠ ও উপপীঠের কথা 
বাক্ত আছে; ধর্মপিপাস্থ সাধকের নিকট তাহা্দিগের মাহী- 
স্বোর তারতম্য বিবেচ্য । করতোয়া! এবং সঙ্কোষ (প্রাচীন 
শ্র্ণকোষী ) নদীর মধ্াস্থ ভূভাগের নাম কামপীঠ। যোগিনী- 
তন্ত্রের মতে কামপীঠেরই অপর নাম যোনিপীঠ; যোনিপীঠের . 
বর্তমান নাম কামাধ্যা--কামগিরির উপরে অবস্থিত বলিয়া 
উহার কামপীঠ নাম হইয়া! থাকিবে ।-_সঙ্কোষ আধুনিক 
কুচবেহার রাজ্যের সীমারেখা) এ সন্কোষ হইতে 
রূপ্রিক। নদীর কুল পর্য্যন্ত ভূতাগের নাম রদ্বপীঠ ) আধুনিক 
গোয়ালপাড়া এবং কামরূপের কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ।-- 


২২ প্রবাসের অন্ফুট স্বৃতি। 





আধুনিক কামরূপের প্রায় সমস্ত এবং দরঙের প্রায় অর্দভাগ 
সুবর্ণপীঠের অধীন। কালিকাপুরাণ বা যোগিনীতন্ত্রে এই 
ুব্ণপীঠের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু কালিদাসক্কত রঘুবংশে 
রঘুদিগ্থিজয় প্রসঙ্গে যে হেমপীঠের * কথা দেখা যায়, সম্ভবতঃ 
তাহা এই ্থুবর্ণপীঠের নামান্তর মাত্র।-উৈরবী হইতে 
পূর্বোক্ত দিক্-কর-বাসিনী বা দিক্রাই নদী পর্যান্ত সৌমার- ' 
পীঠ। যোগিনীতন্্র মতে ইহার পূর্বদিকে সৌরশিলারণ্য, 
পশ্চিমে বর্ণ শ্রী নদী, দক্ষিণে ব্রহ্ধযূপ ও উত্তরে মানস. 
সরোবর । ফলতঃ, দরঙের কিয়দংশ এবং লক্ষ্মীপুরের 
অধিকাংশ রী প্রাচীন সৌমারপীঠের অন্তর । 

এতত্বারা দেখা যায়, কামরূপ রাজ্যের সমৃদ্ধি সময়ে 
কুচবেহার, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, এমন কি প্রীহট্ট এবং 
ময়মনসিংহের উত্তর ভাগ পর্য্যন্ত উহার অন্তর্গত ছিল। 
কুচবেহীরের '্মধীন কাম্তাপুর কিছু কাল এই বিস্তৃত 
রাজ্যের রাজধানী ছিল। “কাম হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া 
আবার মহাদেবের অন্ুগ্রহেই এই পীঠে আসিয়া রূপ ধারণ 
করেন, এই নিমিত্ত তদবধি এই পীঠ “কামরূপ” নামে 





* পককামরগেদবন্তন্ত হেমপাঠাবিদেবতা। 
রত্বপুশোপহারেণ ছায়ামানর্চ পায়োঃ 8% 
-রঘৃতংশ 1৪1৪1 
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সভিহিত 1৮1 পুরাফানীন বিখ্যাত পা 
অধুন৷ গৌহাটা ( গুয়া-হাটা-স্পারির বাজার ) নামে খাত; 
ইহা এক সময়ে আহমজাতির রাজপ্রতিনিধির এবং মগদিগের 
্রভৃত্বকালে তাহাদিগের রাজ-পারিষদ ও সৈন্যসচিবদিগের 
বসতিস্থল ছিল। অধুনা ইহা আসামের মধ্যে সর্বপ্রধান জনপদ 
কামরূপের রাজধানী । মহাতারত, কালিকাপুরাণযোগিনী: 
* তম, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে সমগ্রী কামন্ধপের এবং 
থাকার রাজধানী প্রাগ জ্যোতিষপুরের বিস্ৃত বিবরণ পাওয়া 
যায়) অন্ুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এ সমস্ত পুরাণ তন্তাদি হইতে 
পুরাতত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন। এই গৌহাটাতে হিন্দুর 
পবিত্র তীর্থ কামাথ্যা দেবীর মন্দির অধিষ্ঠিত। সহর হইতে 
ইহার ব্যবধান প্রায় দেড় ক্রোশ। প্রাচীন আখ্যাক্লিকা মতে 
কামাথ্যা দেবীর মন্দির কামপীঠের অংশ বলিয়া নির্দিষ্ট, 
কিন্ত উপরিলিখিত সীমা নির্দেশ অনুসারে উহা নুবর্ণপীঠের 
অস্তৃভূক্তি বলিয়া! বোধ হয়। 


1 পণ্ডিত পঞ্চানন তর্বনত্ব সম্পাদিত কালিকাপুরাণের ঙ্গানুবাদ। ৫১ 
অধ্যায়, দেখুন 





বিন। 


পা সাটিিস সত 


মহাবিষুব সংক্রান্তি । হিন্দুর বংসরের 
শেষ--মহা আনন্দের দিন। পুণ্য- 
তোয়া ভাগীরথী-তীরে, ত্রিবেণী র 
সঙ্গমস্থলে, প্রয়াগের পুণ্যক্ষেত্রে_ 
সর্বত্র আবালবৃদ্ধবনিত! স্নানদানাদি 
শুভকর্দদে নিরত; বুঝি তাহাদিগের 
ইহজীবনের সমস্ত পাপ এই পবিত্র 
মানে বিধৌত হইবে। দেবাদিদেব 
মহাদেবের মন্দিরে কি অনির্বচনীয় শোভ1! বিশ্বেশ্বরের 
মন্তকে সকলে জল-ছুগ্ধ সিঞ্চন করিতেছে, চন্দনচর্চিত ফুল- 
বিবপত্রে শ্রীপাদপন্মে সকলে ভক্তিভরে “অঞ্জলি, নিক্ষেপ 
করিতেছে, “বম্‌বম্‌ হর-হর” ধ্বনিতে দেবমন্দির প্রতিধ্বনিত 
এবং মধ্যে মধ্যে ব্রতধারী সন্গ্যাসীগণের “জয় শিব” রবে দিগস্ত 
নিনাদিত হইতেছে । পরম যোগী যজ্ধেশ্বরের মহাসন্নাসে 
বিভোর হইয়া মায়া-সুগ্ধ মনুষ্য ছু+দশ দিনের অন্ত সঙ্ন্যাসব্রত 
ধারণ করিয়াছিল, আজ তাহার সেই বত সাঙ্গের দিন ।-- 
টংরাজ শাসনে আর পূর্বের মত গড়ক-পৃজা নাই, তথাপি 
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আননোচ্ছাসে ভক্ের হৃদয়ে অমৃত-প্রঅবণ উৎসারিত হই- 
তেছে। আজ আবার ঘটোৎসর্গ হিন্দু স্বগরন পিতৃ" 
পিতামহাদি মাতৃ মাতামহাদি আর্ধগণের পুনা-স্থৃতি উদ্দীপন 
করিবার জন্ত তাহাদিগের চরণোদ্দেশে নির্মল গঙ্গাজল 
উংসর্গ করিতেছেন, মন্তচ্চারণের সঙ্গে স্বর্গীয় মহাত্মাগণের 
পবিত্র সন্ব। যেন ক্ষণেকের জন্ত অন্তরাস্মায় উত্ভীসিত 
" হইতেছে । 

প্রিয় বঙ্গে আজ “চড়ক পৃজা”। আসামে আজ 'বহাগ 
বিছঃ | “বিহ শব্দ, সম্ভবতঃ, বিষুব শবের অপত্রংশ ) * 
'বহাগ” স্প্তঃই বৈশাখের রূপান্তর । বাঙ্গালায় “মহাবিষুব” 
কথাতেই চৈত্রসংস্রান্তি বুঝ! যায়, কিন্ত আসামে এই বৈশাধ 
“বিস্থ' ভিন্ন অপর ছুই “বির প্রসিদ্ধি থাকায়, ইহা! ম্পষ্টতঃ 
“্বহাগ বিহ” নামে পরিচিত। তবে এই বিষুবই মহাবিষুব 
বটে--ইহা আসামীগণের 'বর্ডাল বিঃ । অপর ছুই বিচ”, 
যথাক্রমে, “কাতি (কার্তিক ) বিহ” এবং “মাঘ বি” নামে 


* আনামের অধিষাদীগণ 'শ' উচ্চারণ করিতে পারেন ন1। তালু, মুক্ধা, 
দ্ধ ভেদে তিন প্রকার উচ্চারণ হওয়! দূরে থাকুক, “শ' মাত্রেই জাসামীগণ 
হছ' আবেশ করেন । এই কারণ অনেকে প্রাচীন আহম জাতি হইতে আসাম 
প্রচ নামকরণ হর করিয়া] থাকেন। স্থানযিশেষে 'স' স্থানে ঝা সাঁহীগণ 
থ' বা "ক্ষাও উচ্চারণ করিয়! ধাকেল। 

তি 


২৬ প্রবাসের অন্ুট স্মৃতি। 


প্রসিদ্ধ। কাতি'বিহু সর্বাপেক্ষা 'কঙাল+, “মাঘ তদপেক্ষা 
“ভোগোল”, কেবল “বহাগ”ই “বডণল+ 1 

আদাম, স্বভাবতঃ, কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষিজাত 
দ্রবোই অত্রত্য অধিবামিগণ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিয়া 
থাকেন। চতুর্দিকেই সবুজ গ্ভামল শম্তক্ষেত্রের রমণীয় 
শোভ। দর্শনে আপামর সাঁধারণ সকলের চিত্ত উল্লামে উৎফুল্ল 
হইয়া! উঠে। সভ্যতার 'আব ছায়া” অল্পে অল্পে দেখা দিলে 3) 
বাম্পপোতের কল্যাণে দেশের শস্ত দেশাস্তরে চলিয়া গেলেও, 
আসাম এখনও কৃষিশূন্য হয় নাই, অস্তঃশূনঠ তুয়া সভ্যতার 
কুহকে পড়িয়া আসামী এখনও নিজের উদর-পূর্ঠির ডন্য 
পরমুখ-প্রেক্ষী হয় নাই, এখনও রাজসেবার অনুরোধে স্বদেশ 
ছাড়িয়া বিদেশ যাইতে শিখে নাই। এখনও আসামে কৃষি- 
কার্যের সম্যক আদর আছে,--ছুই-দশ জন ভিন্ন, এখনও 
আসামী মাত্রেই স্বদেশজাত স্বকৃষিপ্রস্থত শন্তে স্বচ্ছন্দ 
সংারঘাত্রা নির্বাহ করেন। “নিরভাজ” দেশী জিনিসই যে 
আসামীর দৈনন্দিন আহারের একমাত্র উপকরণ, তাহার 
বারমাসের ১01 ০?:৪ই তাহার চুড়ান্ত প্রমাণ !_. 


“জ্যেটা দই, আহাড়ে খই, 
হাওনে মরপট। খব গই, 


"৭ কঙালস্দরি। মিকৃষ্ট1 ভোগোল » মধামরাশি ৷ বর্ডাল» বড়, 
শ্রেষ্ঠ । | 
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ভাদোয় ওউ, আহিনে কল, 

কাতি কণ্ড দুগুণ বল, 

অঘানে পুই, পুহি যুই, 

মাঘোর পন্টা। রুদ্র হুই, 

ফাগনি ত্যাল, চৈতি ব্যাল, 

বহাগে লারুপিটা হেলায় গেল ।” & 


বি” এই কৃষিজীবনের সাময়িক আননদোৎসের বিকাশ 
মাত্র। এখন সংক্ষেপে এই “বিত্রয়ের বিবরণ বল! 
যাউক। 

বঙ্গের জল-বিযুৰ সংক্রান্তি আামে “কাতি বিহ।” 
পৃর্বেই বলা গিয়াছে, “কাতি-বিহ কঙাল'-_ইহাতে উৎসবের 
তাদৃশ জমাট নাই। কার্তিকে নবতৃণে নৃত্তন ধান্ঠের কেবল- 
মাত্র 'ধোড় উঠিয়াছে, তখন তাহার উপর সম্পূর্ণ ভরসা 

--হাজা গুকা"য় তাহ! অকালে বিনষ্ট হইতে পারে-_ 
এই অন্ত কার্ঠিক বির উৎসব আড়ম্বরপৃন্ত । এ “বিহু 
উপলক্ষে সংক্রান্তির দন্ধ্যায় সকলে আপন আঁপন গৃহে . 


* ভোষ্ঠে দধি, আবাঢ়ে খই, শ্রাবণে গাট-শাক, ভা চাঁল তা, আঙ্গিবে 
রা, কার্তিক দ্বিগুণ বলকারক কচু, অগ্রহায়শে পু'ইশাক, গৌষে অগ্নিসৈবন, 
হাঘে রৌছে পিঠ দিয়া 'পান্-ভাত?, ফাল্তনে তৈলমর্দন, চৈতে ফুল এবং 
বৈশাখে হেলায় শ্রদ্ধার পিক ( গড়পিঠ) হঙ্গণ বিধি । 


২৮ প্রবাসের অন্ফুট স্থৃতি। 


তুলসী রোপণ করিয়া তাহার তলে প্রদীপ দেয় এবং কৃষির 
ফলবৃদ্ধির জন্য সর্ববকন্ম-ফলপ্রদ ভগবানের নিকট কায়মনে 
প্রার্থনা করে। পরদিন প্রাতে সকলে নিজ নিজ শত্তক্ষেত্রের 
অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যায়; কৃষিজীবী সরলপ্রাপ আসা- 
বীর অন্তরে ভক্তির এতই একাগ্রতা যে, “বিছ”র রাত্রের 
ক্ষণিক স্ততিতেই করুণাময় বিধাতা রাত্রি মধ্যে তাহাদিগের 
শহক্ষেত্রের অবস্থার উন্নতি বিধান করিয়াছেন-_ইহাই 
“ভাহাদিগের ঞব বিশ্বাস। এ “বিহুর+ ব্যাপার ইহাঁতেই শেষ। 

ক্রমে অগ্রহায়ণ পৌষে কৃষকের আশ পূর্ণ হইল; 
তাহার সাধের ক্ষেত্র নবধান্তে পরিপুরিত দেখিয়! হৃদয় 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং সেই ধান্ট কর্ঠিত হইয়া! 
গৃহজাত হইলে আনন্দ-শ্রোত একেবারে উছলিয়৷ পড়িল। 
এই আনন্দের পরিণাম “মাঘ-বিহ। বঙ্গের উত্তরায়ণ 
সংক্রান্তি আসামের “মাঘ-বি” ।--ইহা 


“অগ্রহা'ণে ধান-কাটা নবান্ন নুম্দর, 

পোউষে বাউনি-বাধা পিঠে ঘর-ঘর*__ 
এই ছুই গ্রাম্য উৎমবের সমবায় ও রূপান্তর মাত্র; 
অধিক্ত "আখিনে অশ্বিকা-পুঁজা”র পরিবর্তে এখানে নূতন 
বসন পরিধানেরও এই সময়। বস্ততঃ, নবায়-ভোজন ও 
নববন্প-পরিধানই মাঘ-বিছর কাঁও। ইহা ভিন্ন এ উৎসবের 
আরও একটু অনুষ্ঠান আছে।-_সংক্রান্তির দিবম সকলে 
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গ্রামস্থ নদীতীরে, অন্ত জলাশয় সমীপে, বা অভাবে মাঠের 
মধো, জালানী কাষ্ঠ দ্বারা স্তপ্তের মত নির্মাণ করে) ইহ 
'ভেলাঘর' নামে প্রসিদ্ধ। অবস্থা'ভেদে এক বা ততোধিক 
ভেলাঘর নির্শিত হয়) তবে, সাধারণতঃ, বাসী,সরু, মাজু এবং 
বড়--এই চতুর্ধিবধ ঘর করাই প্রথা । রাত্রি তিনটা হইতে 
'বানী'কে আরস্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে & ভেলাঘরগুলি সমস্ত 
' জ্বালান হয়) প্রাতে সকলে প্রাতংকৃত্য ও স্নানাহিকাদি 
সমাপনান্তে এ ঘরদাহন-কারী অগ্নিসেবন করে এবং পরে 
গ্রাম্য ব্যায়াম-ক্রীড়ায় নিরত হয়। মধ্যে মধ্যে পদ? গাওয়াও 
চলে। পূর্ববাবধি ব্যবস্থা এইরূপেই অতিবাহিত হয়। পূর্বাহ্ন 
অনাহারে থাকাই নিয়ম ) নিতান্ত অশক্কের পক্ষে যৎকিঞ্চিং 
জলযোগের বিধি আছে। অপরাহ্ছে ভোজের ধুম পড়ে ;-_ 
আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে নিমন্ত্রণের বিনিময় 
নিবন্ধন এই ভোজের আোত তিন.চারি দিবস পর্য্যন্ত চলে । 
আহারীয় ত্রব্যের মধ্যে “বাদাপিঠা”ই * সর্বাপেক্ষা উপাদেয় 


* 'বাদা-পিষ্টক বিশেষ। ভিজান চাউল অল্পপরিমাণে তাঙ্জিয়া 
ঢে'কিতে কুটির! ইহা প্রন্তত হয়। আসামীর ইহ হুখাদ্য। 'পিঠা' ছুই 
প্রকার-'তিল পিঠা' এবং "ঢু পিঠ | 'বর্ণিক' বা 'বোড়াঃ চাউল 
ভিজিয়! নরম হইলে তাহা গুঁড়াইঃ1 গরম তাওয়া ফেলিয়া! হত্তের দ্বারা 
চেপ্টাইলে পিষ্টকাকৃতি হয়; তখন তিল ও গুড়ের পুর ছিলে তিল-পিঠা 
প্রত হইল। চুঙগপিঠার প্রকরণ কিছু অগরগ । উপ চাউল কাঁচা ধাপের 
চোষ্গার মধ্যে পুরিয! হাল দেওয়! হয়) তাহাতে উহা অমিয়] গেলে পিষ্টকাঁ- 


৩০. প্রবাসের অক্ফুট স্মৃতি । 


উর ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন--সকলেই অল্লাধিক 
পরিমাণে এই খাঁদাপিঠার আয়োজন করিয়া থাকেন । 
এইকূপ 'ধুরেণ' মাঘ-বিহ্ন সমাপিত হয়। 

পরিশেষে, বিহুর পরাকাষ্ঠা এই “বহাগ বি” । এখন 
কৃষকের গৃহ ধন-ধান্তে পরিপূর্ণ-চাষের জন্য ভূতগত পরি 
অম নাই, ফসলের প্রতীক্ষায় দুশ্চিন্তা বা মনের অশান্তি 
নাই-_এখন সকলে ক্ষতির ফোয়ারা খুলিয়া আনন্দে উন্মত্ত, 
এখন নৃত্যগীতে কলে মাতুয়ারা । কাতি-বিহুতে ভোজনের 
চূড়ান্ত হইয়াছে, এখন বহাগ-বিহুতে নাঁচ-গাহনার চূড়ান্ত । 
এ সমস্ব অন্ত বিশেষ কোন অনুষ্ঠান নাই, কেবল সামান্ত 
মাত্রায় “গোপার্বণ” আছে। গোজাতি হিন্দুর গৃহদেবতা, 
বিশেষতঃ ক্ৃষিজীবীর পক্ষে গরুই একমাত্র অবলম্বন; 
বারমাম গোনকল কৃষকের নিকট অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করি. 
য়াছে, এখন কৃষকের সঙ্গে গরুরও বিশ্রামের সময়। তাই, 
এই “বিছ উপলক্ষে, গোলকলকে নদীগর্ভে, বা অন্ত জলা- 
শয়ে, যথারীতি সান করাইয়া উদর পুরিয়া লাউ এবং বেগুণ 
খাইতে দেওয়। হয়, লাউ এবং বেগুণের মালা গাথিয়া গরুর 





কারে টুকয়। টুকর! ফাটিয়া গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়! জামামীগণ নিতান্ত 
তৃত্ডির় সছিত ভক্ষণ করেন। 

* বঙ্গহুলারীগণ ঠাহাদিগের “পৌব-পার্কপের মিজিত্ত এই 'খাদা পিঠার 
শুকরণ “'পাঁক-প্রগালী”ত্তে 'নোট? করিয়া রাখিতে পারেন! 


ছি | ৩১ 


গলায় পাই তাহার শোভা বৃ ক করা হয়। অক্ষয় 
এবং অটুট ভাবে গৃহ গোপুর্ণ থাকে_ইহাই কৃষকের অন্য- 
তম ইচ্ছা; তাই গোসেবার সঙ্গে সকলের মুখে আদর: 
মাখান কবিতা-_ 


“লাউ খা, বঙান খা, 
বছর বছর বাড়ী যা।* 


গরু অবাধা হইল, গো-বুদ্ধি গরু আদর না মানিয়! 
উচ্ছ্খল ভাব ধারণ করিল, কৃষকের নিকট তাহার নরম- 
গরম শাসন চলিল,-কখন লম্বা-চোঁড়া পত্র খাওয়াইয়া বশে 
আনিবার চেষ্টা, কখন সুদীর্ঘ যষ্টি প্রহারে আগন আয়ন 
করিবার যত্্র_কিন্তু সে শাসনের সঙ্গেও সদাই মুখে সেই 
গো-বুদ্ধির কামনা-- 


“ীঘল লাটি, দীঘল পাত, 
গরু বাড়ে জাৎ জাৎ।” 


এতক্ষণ আমর! “বির শুভ্র অঙ্গ দেখাইলাম। উহার 
কুংমিং অঙ্গ পাঠকের সম্মুখে ধরিতে ইচ্ছা হয় না) কিন্তু এ 
চিত্র না দেখাইলে “বি অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বন্ততঃ, “বির 
অভান্তরে এই জঘন্ত প্রথ| জড়িত ন| থাকিলে, ইহা! অপূর্ব 
পদার্থ হইত,_কৃষিীবনের পক্ষে ইহ! একটি আদর্শ উৎসব, 
একটি শিক্ষণীয় সামগ্রী, পে পরিগণিত্ত হইত। নব তৃপের 


৩২ প্রবাসের অস্ুট শ্বৃতি। 
 স্টামল হুন্দর নবীন অবস্থা হইতে গৃহজাত শস্তের উৎকর্ষ 
পর্যাস্ত এই ধারাবাহিক আনন্দোৎসব বড়ই মনোরম, সরল- 
গ্রাণ কৃষকের স্ফুপ্ধিবিকাশের অতি স্বন্দর চিত্র। কিন্ত 
“বাগ” বিহু লীলা.থেলাই এই মহোৎ্সবকে কলঙ্কিত 
করিয়্াছে। পূর্বেই বলা গিগাছে, নৃত্যগীতই এ “বির 
প্রধান ব্যাপার) ব্যাপার সাধারণ নহে-_সংক্রান্তির দিন 
হইতে আরম্ভ করিয়া! প্রায় এক পক্ষ কাল নৃত্য-গীতের 
আ্োত চলে)--“হাঁটে ঘাটে যাঠে বাটে” “ছওয়ালী-পুরখেঃর 
একত্র সংঘর্ষণ, অবাঁধ বিচরণ, আর অশ্লীল অশ্রাব্য সংগীতের 
লহ্‌রী উত্তোলন। সংগীতের তরঙ্গে বিভোর হইয়া নবযুবতী 
পরপুরুষের সম্মুখে দিগম্বরী মৃত্তি ধারণ করিতে অকুষ্ঠিত, 
গানের পরম্পর “উতরে, ভাষার চরম বীতৎন ভাব অবতা- 
রিত। ইহার মধ্যে সপ্তম দিবসের কাণডই কিছু গুরুতর; 
সে দিন বাৎসরিক “বি'-কীর্তনের নির্ধারিত স্থানে গীত 
বাদ্য ও নৃত্যের অবিশ্রান্ত তরঙ্গ চলে, _গৃহ-কর্শে মন 
নাই, সকলেই সংগীতে উদ্বত্ত-- 
“আবেশে অঙ্গ ঢলিয়। পড়ে!» 

পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানী, রুচিবান, ভদ্র__সকলেই এই 
বীভৎস ব্যাপারে, ননাধিক, প্রশ্রয় দেন, পরম সভ্য ইংরাজ- 
রাজও এই কুৎসিং কাও প্রশমিত করিতে বড় প্রয়াস পান না। 
কামরূপ আসামের মধ্যে সভ্যতার লীলাতৃমি,অনেক উন্নতমনা 
শিক্ষিত লোকেরও বাস, তথাপি এই জাতীয় উৎসবের রঙ্গ- 


বিন্থু। ৩৩ 
ডঙ্গী এস্থান হইতে উন্মুলিত হয় নাই. তবে এখানকার 
ব্যাপার অপেক্ষাক্কৃত ক্ুস্তিবিহীন বটে। নওরাঁ, শিবসাগর 
প্রস্থতি স্থানের কাঁও-_কল্পনায় আনিতেও ঘ্বণা হয়। 
অবরোধ বিরহিত স্ত্রী-্বাধীনতাই, বোধ হয়, এই অকথা 
অশ্রাবা উৎসবের অগ্ভতম কারণ। বঙ্গীয় পাঠকগণের 
কৌতুহল তৃপ্তির জন্য “বিহ-বিহারে”র মধুর (1) গীতের 

: একটা নমুনা দিয়া আমরা! এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। 
বলা বাহুল্য, “বিছ*-গীতোদ্যানের পুষ্পরাশি হইতে আমরা 
যতদূর পৃতি-ন্ধ-ূন্ত পুষ্প পাইয়াছি, তাহাই বঙ্গীয় পাঠকের 
জগ্ত সংগ্রহ করিয়াছি; পাঠকগণ ইহা হইতেই অন্ত পুশ্পের 
চরম ছূর্গন্ধ অন্থমান করিয়া! লইবেন ।_. 

“চাইনু যে ঠাকিলে হাবিলা ন পলায়-- 
ন খলে ন গুচে ভোখ। 
কিন্তু সে না হব-_ 
বালি হাতর ব্যাঙন! 
দলিয়াই দিযাব মোক? & 





* গীতটা পুরুষের উক্তি রূসণীর প্রতি । ঠাকিলে-» ধাকিলে। 
চাবিলানবাসনা।  খলে্খাইলে। গুচেস্ঘুচে। তোখ »ুধা। 
বালি হাতর বাউন »ভাঙ্গাহাটের যেণ্ডণ। দলিয়» চুড়িয়। 


-775৯2৬৯ল৩াঁিশী 





দিটিতস্ফী দরীগণের চিত্তরঞ্জন করা” 'মালঞ্চর * 
১.4 এ 

অন্ততম উদ্দেশ্ত । বাস্তবিক, মলয়জ- 
্‌ রং সেবিত সদ্যঃ-কিশলয়-জাত ফুল্ল কুস্থম 
টা? হইতে তৃণ-লতা “শাক সব.জিটা" 
পর্যন্ত “মালঞ্চে'র যত উপকরণ,-- 
সমস্তই মহিলা মহলের উপভোগ্য । 
বালিকার ক্রীড়ায়, যুবতীর কৃষ্- 
কুস্ত-গুচ্ছ-শোতায়, বৃদ্ধার দেব- 
সেবায়,-সর্কত্রই কুলবালার নিকট কুন্থমের আদর। আর 
“বীট্পালম বীধা-কপি, কনকরাঙা। কড়াইশু'টা"র আদর 
পুরমহিল! ভিন্ন অপর কে করিবে? ফলত: মহিলাদিগেরই 
এ 'মালধ্চ ;--মহিলারাই মালঞ্চের। 


* ভূপূর্ব 'মালঞ পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রধম প্রচারিত হয়। 


: - ফাদত্রমে, উপযুক্ক 'সার অভাধে, 'মালঞ্ অকালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তজজনা 


আমর] বড়ই মর্াত। 'মালকের সহিত জামাদিগের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
ছিল, সেই মন্বন্ধের স্মৃতি অঙ্ুজ রাখিবার উদ্দেশে 'মালক্চের নাম এই 
পরনের সছিত জড়িত রাখিলাম। তরস| করি, পাঠকবর্গ আমাদিগের 
এরূপ অনুষ্টানে বিরক্ত হইবেন না। 


অসম। স্থন্দরী। ৩৫ 


স্ুন্দরীগণের সন্তোষের জন্যই রসিক সম্পার্দক মহাশয় 
'মালঞ্চের “অস্কুরেই তাহার “হরিণ-নয়নে মেদিনীঙ্গয়ী 
মৈথিলী স্ুন্দরী”্র রূপের পনর! খুলিয়াছেন। সম্পাদক 
মহাশয়ের “অদৃষ্ট হুপ্রসন্ন ;-তিনি “শ্বচ্ছ-সলিলা কমলার 
সৈকতগর্ভে * * * চাদের হাট-বাজারে” অগণা চাদ 
দেখিয়াছেন, পুণিমার পূর্ণচন্দ্রের বিমল কিরণে--অসামান্য 
_রূপরসে- আপনিও বিভোর হইয়াছেন, “মালঞ্চের পাঠিকা, 
পাঠককেও বিভোর করিয়াছেন। আমাদিগের তেমন 
সৌভাগ্য কৈ ?--তেমন "চাদের হাট-বাঙ্জারে” যাতায়াত 
কৈ ?-তেমন ঠাদেরই বা হেথায় উৎপত্তি কৈ? তাহার 
সুন্দরীদের পার্থ আমাদিগের এ সুন্দরীরা স্থান পাইবেন কি £ 
ভর্লা কিছুই নাই; তবে এ সুন্দরীরা 'অসম।-ন্ন্দরী”*-- 
কেহ সুন্দরী বলুক আর নাই বলুক, আপন সৌন্দধ্যের গরবে 
আপনিই উৎফুল্ল ;--ইহাই কেবল একমাত্র তরসা। 


* আসাম দেশের রাজ] আহম নামে কথিত। ইহার! আসামের পূর্বববন্ধী 
পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া বর্গ ও হাম দেশ হইতে আসামে রাজত্ব করিতে . 
আসেন এবং আসামের রাজ! স্থাপনের পর এই দেশে তাহাদিগ্রের সমকক্ষ 
কেহ নাই বলিয়। 'অদম' নামে অভিহিত হয়েন। কালক্রমে, পূর্ববকথিত 
কারণে ('বিহ' প্রবন্ধের টিপ্লনী দেখুদ ), “স স্থানে “হ! হইয়া 'অহম বা 
“আহম। নাম হয়। অনেকে জন্ুষান করেন) এই “অসম” হইতেই আসামের 
নামকুরগ সাধিত হইয়াছে। আসামের হঙ্দরীর সুতরাং “অসমা দুঙ্ারী” । 
ভরস! করি, আসাদিগের এ উদ্ভাবন! নিতান্ক উদ্ভট জনুমিত হইবে না । 


৩৬ প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি । 


“মৈথিলী স্থুন্দরী”র অবতারণায় “মালঞ্চ,-সম্পীদক 
মহাশয় সর্ধপ্রকারেই সৌতাগ্যবান্। তিনি মুষ্টিমেয় স্থানের 
মধ্যে স্বচক্ষে দেখিয়া সমন্ত সুন্দরীর স্বন্দর “ফটোগ্রাফ' 
তুলিতে পারিয়াছেন। আমাদিগের সুন্দরীরা এক স্থানে 
স্থায়ী নহেন।* এক স্থানের রূপের কথা বলিলে পাঠক- 
মহাশয়েরা, অধিকন্ত সুন্দরী পাঠিকাগণ, সমগ্র অসমা- 
স্ন্দরীর পৌনর্য্ের সম্যক্‌ “এষ্টিমেট, করিতে পারিবেন না। 
এখানে “পাহাড়ে” ও 'পাড়াগেয়ে' সুন্দরী আছেন, “হেটো? ও 
"মেঠো" স্বন্ববী আছেন, অস্্্যম্পস্তা অলোকলাবণ্যাও 
আছেন। এখানে, প্রাণ তুলানী_ মন-ম্জানী আছেন, গাধা- 
করুণী ভেড়া- ট-বানানী আছেন, লোলরসনা বিকট-দশনাও. 
আছেন। এখানে বন্-ভার-প্রগীড়িতা বুট-মোজা-পরিহিতা 
আছেন, “জঘন উপরে মেখলা”1 শোভিতা আছেন, আবার 


* আসাম-প্রদেশ একাদপ জেলায় বিভক্ত। তন্মধো তিনটা পর্বতের 
উপর, দুইটা সুরমানদীর উপত্াকায় এবং ছয়টা ক্রদ্গপুত্রের উপত্যকায় 
অবস্থিত। হরমা-তীরঘত্তী শীহট ও কাছাড় পূর্বে বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল, 
এখন আনাম-ুক্ত। পাহাড়ের অধিবাসীদিগের সহিত আচার-ব্যবহাযে 
অনা ফাহারও বড় মিল নাই। ব্র্ধপুত্র-উপতাকা-স্থিত জেল! ফরটাই "থান? 
আসাম বলির] পরিচিত (০ আসামের কোন কখা বলিতে গেলে কিন্তু এই 
একাদশ জেলার কথাই বল! উচিত। 

"৭ সাধারণ অভিধানে 'মেখলা' যে অর্থে গৃহীত হয়, ইহা দে য়েখলা 
নহে। ইহা জাসাম-রমণীর প্রধান পরিধেয় বন্ত্। ইহার জাকার ও পরিধান, 


অসম হুন্গরী। ৩৭ 


দিগসনা দিগন্বরীও আছেন। পরস্ত এখানে ধর্্ম-কর্ম-বিব- 
কিতা স্রেচ্ছরমণী আছেন, গির্জা-গৃহ স্থুশোভিনী বাইধেল- 
বিলোড়নকারিণী থৃষ্টানী আছেন, আবার তিলক-ত্রিপুত,- 
ধাৰিণী ত্রিকঙ্ঠী-দোলনী অস্তঃপুরচারিণী বৈষ্ণবকামিনী ৪ 
আছেন। অতএব স্বননরীগণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ “সৌনদরঘ্য- 
বিশ্লেষ” করার পুর্বে একবার তাহাদিগের সমভাবগুলি দেখ! 
" যাউক। তাহারা সকলেই 


পকবিম্বাধরৌষ্ী' ; 
কিন্ধ সে তীাহাদিগের স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যের আভায় নহে - 
অবিরাম-চর্বিত তাঘুল-রাগ-রঞ্জনের প্রভায়। সে তাথুল- 
রাগ-বিলেপনে অনেক স্ুন্বরীর অধরোষ্ঠ, 'পবিস্ব' বর্ণ 
ধারণ না করিয়া" অপকৃবিস্ব, কখনও বা সুপকজন্বু'ব্ণ 
অপেক্ষাও সুন্দর (1) হইয়া দীড়াপন। তখন সে 'অধর- 
প্রান্তে মধুর হাসি, সে "মেঘের কোলে সৌদামিনী' খেলিতে 
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৪ 


৩৮ প্রবামের অন্মুট স্ৃতি। 


না! দেখিয়া! আমরা 
'্রুদ্রবেশী, ব্যোম-কেশী, অউহামি ভীষগা, 
'দৈত্য-হস্তা, রক্ত-দস্তা, লিহি-লোহ রলনা*-- 


দর্শনে চমকিত ও আতঙ্কিত হই। তবে, সৌভাগ্যক্রমে, 
এ সর্বগ্রাসী মুষ্টি "পাহাড়ে নুনদরী”দিগের মধ্যেই অধিক 
উষ্টবা, অন্য স্থলে বিরল। স্বন্দরীরা সকলেই '্যামা? | . 
'্ামাকিস্ত কল স্থানে এক অর্থে নহে। ভট্টিকাবোর 
কৰি বিদেহ-রাজদুহিতা সীতাকে কহিলেন শ্তামা” ! আমা- 
দিগের চ্ষুঃস্থির )--আমরা পটে-পুতুলে সীতার যে মুক্ত 
দেখিয়াছি, সে ত ন্ুবর্ণ-বরণী গৌবাঙ্গী। আর তাহা না 
₹ুইলেই বা একটা লাঙলে খোঁড়া মেয়ের জন্য দেশ-বিদেশ 
হইতে রাজা-রাজড়ারা ছুক্জয় “হরধনুর্ভগ্ন*করিতে আসিবেন 
কেন1-মেয়েটার জন্ত রামে-রামে রণ-রঙ্গই বাঁ চলিবে 
কেন? ভাষ্যকার প্ঠামা/র ব্যাখ্যা করিলেন-- 

“শীতে সুখোঞ সর্বাঙগী গ্রীষ্মে চ নুখশীতলা। 
 “তপ্তকাঞ্চনবর্ধাভা না স্ত্রী শ্তামেতি কথ্যতে ॥” 
এমন নহিলে শ্তামাঙ্গী 1 দেখিলে রূপ-রশিশ্ভেজে নয়ন মুগ্ধ 
হয়, স্পর্শে শত-গ্রীক্ষ-ভেদে শরীর সময়োপযোগী স্গিগ্ধ হয়। 
. এ রূপের জন্য প্রাণ উন্মাদ হয় বটে, এ রূপের প্রত্যাশায় 
ছাঁর প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিঝা প্রবল প্রতিঘব্থীর 
পহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতে বাঁসলা হয় বটে। “অসম! 


অসমা স্ম্দরী। ৩৯ 


সুন্দরী” মধো অনুসন্ধান করিলে এরপ শ্তাম! ছই-দশটা না 
মিলে, এমন নছে। বাকী সব--উমা, বামা, রমা, ক্ষেমীর মত্ত 
'পাচ-পাচী” শ্যামা; কেহ কেহ বা একেবারে 











“এলোকেশী শ্যামা উমেশ-ঘরণী !” 


তবে, বলা বাহুল্য, সকলেই প্রায় "শ্যামা? বটে । 

সুন্দরীদের আর একটা মিল আছে। সেটা কিন্তু রূপের 
নয়-_গুণের। 'মালঞ্চ'-সম্পাদক মহাশয় “মৈথিলী সুন্বরী- 
দিগের রূপ অশাকিয়াই নিরন্ত, গুণ ফলাইতে তত চেষ্টা করেন 
নাই। আমর! সম্পাদকের উপর টেক! দিয় এক কাটি 
উপর যাইতেছি। “অসমা-নুন্দরী'দিগেয় ছই-এক মাত্রা 
গুণের কথাও বলিব। বলিতে ভয় করে; কিন্তু না বলিলেও 
সুদরীরা! অমশ্পূর্ণ। থাকিয়! যান, তাই গোপনে কাে কাণে 
বলিতেছি। সুন্দরীর! বড় অভিথিসৎকারনিরতা, মুজহস্তা 
এবং সেবাপরায়ণ! )-_-সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শ্বাধীনা )-_পুরুষের 
পরওয়া? বড় রাখেন না, পুরাযাত্রার পপর্দানশীনও নহেন। 





হতে, দলিল তখন আনামের পথ তি রী 
ছি্,-একবার কেহ আদিলে সহজে ফিরিতে ইচ্ছা! হইত 
না) পথের কষ্টে কেহ সপরিবারে আসিতেও বড় একট! 


৪০ প্রবানের অস্ফুট স্থৃতি। 
সাহস করিতেন না । তাহার উপর “অসমা-স্ুন্দরী'র অক্ুত্রিম 
অনুরাগ, অসাধারণ .ভোয়ুজ' কোন্‌ পাও না তাহাতে 
ভেড়া” হইবে? এখন আর সে ভয় নাই ;১-পথও সুগম, 
“তোয়াজও. কম। এখন বঙ্গস্থন্দরীর! নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদিগের 
'বর'কে এই বিদেশে পাঠাইতে পারেন ! 
এ দেশে এক বিধান শুনা যায়__ 


“তিরীষু তুরেধ যু করীষু ছুষ লাই তে” 


এটা নাকি মণিপুরী শান্ত্র। মণিপুর আসামের অন্তর্গত 
হইলেও, এ. শাস্ত্র আসামের সর্বত্র চলে কি না,_আমরা 
অবগত নহি; কিন্তু শাস্ত্রের ফল অনেক স্থলেই ফলিয়া 
থাকে,_-এরপ গ্রুত আছি। সৌভাগ্যক্রমে-_সৌভাগ্যই বলুন, 
আর ছূর্ভাগ্যই বলুন--এখানে বারবিলাসিনী শ্বৈরিণী নাই » 
সরকারি “সড়কের মাথার উপর ফুলশরধারিণী মায়াবিনীর 
চট্লনেত্রে চাহনী নাই ; আছে কিন্তু প্রবাদ__ 
“সধবা বিধব1 নাস্তি, নাস্তি নারী পতিব্রত ৷” 

কোন্‌ বিশ্বনিন্দুক আমাম-বিদ্বেধী এই ঘোর অপবাদ 


রটাইল,__নির্ণয় করা ছুক্লহ। তবে “যেটা রটে, সেটা! কতক 
বটে--ইহা আমাদিগের বিনত্ত্র বিশ্বীস। 


* স্্ীতে নদীতে কিছুই দোষ নাই(ক)। 
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'অসমা-হন্বরী'গণের সমান রূপ-গুধের ব্যাখ্যা ত 
এই গেল। এখন একবার সফলকে সাধ্যমত পৃথক্‌ 
পৃথক দেখিতে চেষ্টা করিয়া! প্রবন্ধের উপসংহার করা 
যাউক। প্রথম “পাছাড়ে সুনরী'। আসামের সর্বত্রই 
পাহাড়-- 


“এ অসম ভুূমে যে দিকে চাই, 
নে দিকে পাহাড় দেখিতে পাই ।* 


আসামের এক প্রান্তে বিলাস-বিহবল প্রবল নদ ব্রন্ধপুত্র, অপর 
প্রান্তে শান্তসলিল! সন্তাপহারিণী সুরমা) নদ-নদীর উভয় 
পার্থ বিমানম্পর্শী শৈনরাজি সদর্পে ঘগ্ায়মান। প্রক্কতির এমন 
সুন্বর বিনোদক্ষেত্র অন্তত্র কদাচ দৃষ্ট হয়। চতুর্দিকে অগণ্য 
পর্বতশ্রেণী থাকিলে ও খাসিয়া-জয়ন্তী, গারো এবং নাগা--এই 
ভিনটাই প্রধান। এই তিন স্থানের রমণী -খাসিয়ানী, গারোনী 
এবং নাগিনীগণের কথাই আমাদিগের আলোচ্য। এতত্তিগ্ 
মিশমী, মিকির, কুকী, আকা প্রভৃতি আরও অনেক পার্ক তীয়া 
রমনী আছেন। তাহারা সম্পরদায়তেদে সামান্তমান্রায় পৃথক্‌ 
প্রতীয়মান হইলেও এই তিন প্রধান শ্রেণীর অন্ত্ভৃত। 
বিশেষ তীক্ষ দৃষ্টি বাতিরেকে আমাদিগের স্তায় নগ্ন চক্ষৃতে 
তাহাদিগের রূপ-গুণের পার্থক্য পরিচয় করা ছুরহ। শুন! 
যায়--ডাকিনী, শখিনী, নাগিনী, প্রেতিনী প্রতৃতি বিকৃট- 
বরণী রঙ্গিণীরা শৈলেশনাথ দদাশিবের সঙ্গিনী ছিলেন। এ 


৪২ প্রবাসের অন্ফুট স্মৃতি 





কালের এই পাহাড়ে স্ুন্দরীরাই, বোধ হয়, সেকালের সেই 
শিবান্থ্চরীদিগের বংশধরী। ভগবান ভবানীপতি ভূটিয়া-শৈলে 
বিহার করিতেন, 'আশ-পাশের পাহাড়িনীরা তাহার পদসেবা- 
প্রার্থিনী ছিলেন ;-কথা কিছু অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না । সে 
কালের শিবনঙ্গিনীদিগ্লের যেরূপ সৌন্দর্যের কথা গুন! যায়, 
এ কালের এই পাহাড়িনীগণের মধ্যেও অনেক স্থলেই সেই 
পুরাতন মাধুরষ্য অক্ষুপ্ভাবে প্রতিভাত দেখা যায়। সেই' 
বিলোলরসনা বিকটদশনা, সেই করালবদন! দিগঙ্গন1 *, সেই 
ভীমনূপা ভয়ঙ্করী, মুর্তি এখনও আমাদিগের আতঙ্ক উদ্দীপন 
করে। সেই “ধেই-ধেই থেই-থেই” নৃত্য, সেই উন্মাদ-বিহ্বল 
উদ্তান্তচিত্র, সেই 'গলেমে দোলে হাঁড়োকি মালা, সেই 
পাহাড়ে পাথরের কঠিন কাণবালা +-_সকলই সেই সে- 
কালের পৈশাচিক কাণ। গারোণী এবং নাগিনীদিগের 
মধ্যেই এই ভয়াবহ ভাব অধিক দৃষ্ট হয়। থাসিয়ানীরা ইহা- 


* গার়োদী এবং নাগিনীরা, প্রকৃত প্রন্তাবেই, প্রায় উলঙ্গিনী। যে 
সামান্ত কৌপীন ব্যবহার করে, তাহা কদাচিৎ লঙ্জা-নিবারণের উপযুক্ত । 
কধিভ আছে, সংস্কৃত 'নগ্বী হইতে 'নাগিনী' শখের উৎপত্তি; কিন্তু সে 
ৃপ্রে 'গারোপী'র উৎপস্তি উদ্ভাবন কর! অসন্তব। 

+ নাগা এবং গারোনের স্রীলোকেরা, প্রকৃত প্রন্তাষেই, ছাড় ও পূধির 
মাল! পরে এবং কর্ণের ছি অতিরিক্ত মাজার বড় কিলার ও 
পাধরের গছন। পরিম়া থাকে। 
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_ দিগের অপেক্ষা অনেকাংশে রূপসী, বদন ভূঘণে চাঁল-চলনে 
অনেকাংশে গরীয়নী, বাবুয়ানীর ব্যবস্থায় বাঙ্গালিনীর অপে- 
ক্ষাও বিবি-বেশী ;--আবার কেছ কেহ বা সাহেব বাহাছুর- 
দিগের সেবাদাসী। নাগিনীদিগের মধোও আজকাল ছই- 
দশটা মেনকা-উর্বশী মিলে) তাহারাও থামিয়্ানী ভগিনীগণের 
্ঘায় বিবিয়ানী চালে চলিতেছেন। ইহাদিগের ব্বহারেও 
* সেই হর-মনোমোহিনী কুচ্‌নী-ক।মিনীগণের কাহিনী মনে 
হয়। গারোণীদের এই গৌরবের কথ। আজও তত অবগত 
হওয়া যায় নাই। 

ইংরাজ-রাজ-প্রসাদাৎ আসাম কয়েকটা জেলায় বিভক্ত 
এবং তন্মধ্যস্থিত প্রধান প্রধান গ্রামগুলি কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
সহরে পরিণত হইলেও, আসামের সর্বত্রই স্বৃষিপ্রধান স্থান, 
স্থৃতরাং 'কল.কতইয়া”র চক্ষৃতে সেগুলি “পাড়া গা” ভিন্ন আর 
কি?-_তথাকার সুন্দরীরাও অগত্যা 'পাড়াগে়ে সুন্দরী; । 
এ হিসাবে পাহাড়ে সুন্দরী” ভিন্ন অপর সর্কাত্রই পপাড়াগেঁয়ে 
সুন্দরী? । শ্রীহট এবং কাছাড় রমণীরাও আবকান এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। পূর্ব, তীহার। পুর! মাত্রায় বাঙ্গালিনী ছিলেন; 
এখন, রাজার চক্ষৃতে “অপমা, হইলেও, কার্য্যতঃ সেই 
বাঙ্গালিনীই আছেন। তীহাদিগের রূপ গুণের পরিচয় 
পাইতে হইলে বঙ্গীয় পাঠকগণ আপন আপন গৃছে অনুসন্ধান 
করিলেই পাইবেন, এবং সুন্বরী পাঠিকাগণ মুকুরে আত্ম- 
প্রচ্চিবি্ধ দেখিলেই সন্ধষ্ট হইতে গারিবেন। বন্নসুন্মরীরা 


8৪ প্রবাসের অস্ফুট শ্ৃতি। 


কিন্তু আজ-কাল অনেকেই পটের বিবি, তাঁরা 
১“মিশি আর লাগান না ঠোটে, 
।আলংতা-পর! গ্নেছে উঠে, 
/ বিদছ্যুল্লতা পি'ছুর-পাটা নাই আর ললাটে” 


এখন সে বয়ান গস্নেল-সাবান-বিধৌত, নুগৃদ্ধি-পাউডার- 
লেপিত, গোলাপ-রাগ-রঞ্জিত ) সে সুন্দর মূর্তি স্থুরম্য সৌধ- 
শিখরে শশ্পর-সোফা*পরি কার্পেট-হস্তে অর্ধশুয়িত । সেমুর্তি 
এখন রূপরসান্ধ রসিকের অতৃপ্তনয়নে দেখিবার সামশ্রী-গৃহ- 
স্থালীর গণ্ডগোলে “তশ্রাফ' হইবার নহে। প্রীহ্র-কাছাড়ের 
সুদারীরা বাঙ্গালিনী হইলেও, তাহারা এখনও বঙ্গীয়া 
ভগিনীগণের স্তায় বিলাস-বিহ্বলা নহেন; তাহারা এখনও 
সেই সেকালের গৃহিণীগণের স্তায় অপরূপ কা্ধ্যকুশলা, আচার- 
ব্যবহারে অতুলনীয় সরলা, গৃহধর্শ-প্রতিপালনে অনুক্ষণ 
চঞ্চলা। তাহারা এখনও হিন্দু'অন্তঃপুরের গৃহলক্ষী, হিপুর 
মমাজ-ধর্ে একান্ত পক্ষপাতী। বঙ্গন্ুন্রীগণ এজন্ত এই 
পাড়াগেঁয়ে জুন্দরীদিগকে “অমভ্যা, বলেন-_আমর! নাচার ! 
| পীহট্র-কাছাড়ের কথ! উত্থাপন করিতে গেলে মনিপুরের 
ছই এক কথা না বলিয়! থাকা যায় না। মণিপুর, সাধারণতঃ 
মিতররাজ্য হইলেও, আসামেরই অন্ততৃত *) দ্বৃতরাং তথাকার 


৪ পুরে বর্ধমান অবস্থা পাঠক মাতেই অবগত আছেন। ইহার 
বিশেষ খিধয়ণ পরিপিষ্ে দেখুন । টির রর 








অসমা সুন্দরী । ৪৫ 


শন্দরীরাও 'অসমা? | বস্ততঃ আঙদামের অন্যানা শুন্দরী- 
গণের সহিত তুলনাতেও ইহার! অপমা। কিবা মোহন বেশ, 
কিবা চিকণ কেশ, কিবা চটুল নয়ন, কিবা মৃদুল গমন, কিবা 
নখের বরণ, কিবা রূপের কিরণ, কিবা মুকুতানিন্দিত দশন- 
রাশি, কিবা নধর অধরে মধুর হাদি, কিবা মৃণালনিন্দিত 
ন্যুগল, কিবা কমলানিলয় 1 চরণকমল,--সৌনর্্যের যোল 


"কলা স্থন্দরীদের সর্বাঙ্গে উত্তাসিত। আর সর্বোপরি কিব! 
কোমল ভাব, যেন-_ 


'ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল মলগূনমীরে !* 


অভাবের মধ্যে কেবল--“তিলফুলনাসা” ! সুন্দরীদের নাসা্র- 
ভাগ সমুন্নত না হইয়। কিঞ্চিৎ সমতল। পার্কাতীয়া রমরণী- 
মাত্রেরই “নিখু'ত” নাঁসিকা প্রায় নয়নগোচর হয় না। মণিপুরী 
খাটি” পাহাড়ী না হইলেও, পাহাড়ের পরচালায় তাহার বাস, 
তাং পার্বতী ভাবও তাহাতে অনেক স্থলে প্রতিফলিত । 
মণিপুরী স্থন্রীর নাসিকার এই ঈষৎ অক্ছ,টতাটুকু না 
থাকিলে তিনি বান্তখিক অসম! হইতেন, তীহাকে স্বর্গের 


1 গীত-গোষিন্দ--৭ম মগ, ১৫শ গীত । জয়দেব.কধির দোহাই দ্য 
আমর! এই কথ বাধহার করিলাম । জয়দেব কমি ফোন্‌ সাহসে প্ীরাধিক1 
ভিয় অপর কামিনীর "“চরণ-কিশলয় কমলা-মিলয়* বলিলেন, বলিতে গারি 
না? তুবে মণিপুরী হন্দরীরা সকলেই কৃ-প্রেমাহূরাগিনী এবং হীলৌফ- 
হাতেই লন্্ীব্বরপিনী ।--জামাদিগের ফেখল ইহছাতেই সাইস। 


৪৬ প্রবাসের 66 স্বৃতি। 
অগ্পরা বলিয়া ভ্রম জন্মিত। তবে নারির এই ডি 
ন্ হইয়াছে-_সুন্দরীদিগের তিলকের গুণে। সুন্দরীরা 
সকলেই বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবকেতন তিলকও গ্রত্যেকের নাসাগ্রে 
অস্কিত। এই তিলক-রেখা নাসিকার নত ভাবকে সমুন্নত 
করে, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ত্ান্ত পথিকের প্রণয়াকাঙ্ষা উদ্দীপন করে। 
বৈষ্ণবনুলত অনেক সাগুণই ইহাদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। 
্রজাঙ্গনারা যেরূপ আপনা! ুলিয়! রাস-রসিক শ্রীুষ্ণের পাদ-' 
পদ্মে আত্মমনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতেন, মধুর হরিনামের তরঙ্গ 
তুলিলে ইহাঁরাও মেইরূপ আত্ম-বিহ্বল হইয়৷ কৃষ্প্রেমু- 
বিতরকের অগাধ প্রেমতরঙ্গে নিষাম়হাবে ডুবিয় যান ! 
শেষ কথা--থাট অসম সুন্বরীদিগের। ত্রহ্গপুত্র 
উপত্যকান্থিত ছয়টা জেলাই প্রকৃত আসাম (453207 
71০27)) এবং তথাকার *ন্ন্বরীরাই ্ৃতরাং প্রর্কৃত 
প্রস্তাবে 'অসমা নামের উপযুক্ত। রূপের তুলনায় ইহারা 
ৰাঙ্গালিনীর পার্থ বসিতে পারেন,_বর্ণের “জলুশ' বরং স্থল- 
বিশেষে বেশী বেশী। গড়ন প্টিনে' বঙগনুন্দরীদিগকে 
ইহা্দিগের অপেক্ষা কোন অংশে গরীয়সী বোধ হয় না) কিন্ত 
বঙ্গনুন্দরীিগের কেমন একটু স্বভাবজাত সৌকুমার্ধ্য, কেমন 
রঃ মধুর মোহন মৃত্ডি, কি-জানি-কেমন একটু কোমল 
ব,--তাহা। ব্রজাঙ্গনাতেও নাই,  তৈলঙ্গিনীতেও নাই, 
ইউ নাই, মৈথিলীতেও নাই, আর এখানকার এই 
অলোকসামানযা অসমা-নুন্মরীদিগের মধোও নাই। ' ব্ 
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মহিলার এই অসাধারণ রূপমাধুরী একদেশদর্শিতা দোষে 
কেবল বঙ্গীয় লেখকের চক্ষুতেই প্রতিভাত হয়, কিন্বা ইহা 
তাহাদিগের সর্ববাদিসম্মত নিজন্ব সম্পত্তি_ইছা সন্ধদয় 
পাঠকবর্গের বিবেচা । বঙ্গনুন্দরীর! এক বিষয়ে কিন্তু সকলের 
নিকটেই হীন ;--এটী তাহাদিগের পরিধেয় বন্্র। নবীনার! 
নিতান্ত পক্ষে “নীলান্বরী' পছন্দ না করিলেও, শান্তিপুরের 
'নুন্দর সাটী এখনও তাহাদিগের “সরম” নিবারণ করে। কেহ 
কেহ আঙ্কাল এক একটা “আলখাল্লা” পরিধান করেন 
বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের স্বভাবসৌনদরধ্যটুকু বিনষ্ট 
করে, ডিপ্লোমা-ধারিণী ধাত্রীঠাকুরাণী বলিয়াই তাহাদিগকে 
ভ্রম জন্মে। এসম্বন্ধে আসামের পর্বতচারিণী খামিয়ানীগণও 
তাহাদিগের অপেক্ষা উন্নত। ভত্দ্রসংসারে অসমা-সথন্দরী- 
গণের কটিতে “মেখল1”, বঙ্গে “বড়ি (এটা কিন্তু কিঞিং 
“ইদানীং-দলেই দেখা যায় ) গাজ্জে 'রিহা”, মন্তকে "ওড়না | 
সুতরাং বঙ্গীয়! ভগিনীগণের তুলনায় তাহাদিগকে দেখিতে 
অনেকটা সভ্যাংভব্য1. ইতর এবং অর্থহীন শ্রেণীর মধ্যে 
এক মেধলাই সকল অভিগ্রায় সম্পর় করে এবং কাজেই 
সুন্দরীগণকে অর্ধদিগন্রী করিয়া তুলে, কিন্তু এটা সাধারণ 
নিয়মের অধীন নছে। 

বনগনন্নরীরা “কৃপ-মণ্ডক )-ঠাহাদিগের 'নথ-নাড়া 
ঝালঝাড়া' অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠের মধ্যেই নিবদ্ধ, প্রকোঠ্ের 
বাছিরে তাহাদিগের বড় 'বাহাঙ্ছরী' খাটে না। অস্স- 


৪৮ প্রবাসের অন্ফুট স্থৃতি। 

সুন্দরীরা সে পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যবতী। “হাটে, ঘাটে, 
মাঠে, বাটে,,-_সর্ধত্রই তীহাদিগের গতিবিধি) সর্বস্থানেই 
তাহারা কর্রী। এঅপমিয়া মান” “কাণি'র * প্রকোপে 
বিভোর হইয়া থাকেন,_-উৎসাহ-উদ্যম-শূন্য, উল্লাস-উন্মেষ- 
বিহীন, উথান-শক্তি-রহিত ;--হুন্দরীরা কাজেই সংসারের 
সকল কাজ করেন,-পুরুষের কর্তব্য পর্য্যস্ত তাহাদিগকে 
পুরামাত্রীয় করিতে হয়। পুরুষ কোনগতিকে ক্ষেত্র কর্ষণ 
করিয়! ক্ষান্ত, অবশিষ্ট সমস্ত কার্যের ভার সুন্দরীদিগের 
হস্তে । হাট-বাজার করা, অতিথি-অভ্যাগতের খবর লওয়া, 
প্রভৃতি গৃহস্থালীর অন্তান্ত অঙ্গ ত তীহাদিগের “একচেটিয়া” । 
কামরূপ এবং অন্তান্ত সুসভ্যস্থানের ভদ্র পরিবার মধ্যে এ 
ভাবের ক্রমশঃ তিরোভাব হইতেছে সত্য, কিন্তু পুরুষের উপর 
স্্রীজাতির প্রাধান্ত আসামের অনেক স্থলেই আজ পর্য্যন্ত 
অস্ষু রহিয়াছে । 

'অসমা-স্ুন্দরী”দিগের একটা প্রধান গু--তীহাদ্িগের 
শিল্প-নৈপুণ্য। বজ্জগৃছের নবীনাগণ নবনীনিন্দিত কোমলহন্তে 
কার্পেটের কাকুকার্থ্ই কেবল আজকাল দেখাইতে পারেন, 
সেকালের গৃহিণীগণের স্তাক় গৃহস্থানীর উপযোগী ভ্রব্যজাত 
তাহাদিগের হস্ত হইতে বড় বাছির হয় না। অসম নবীনাগণ 
এখনও ততদুর উন্নত () হইতে পারেন নাই )--সংসারের 





ক মাহু-(বাংআাছুহ )ানুষ। মনুযা, পুরুষ। কাণি -অহিফে, আফিম। 
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সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয় সামগ্রী-বন্ত্রও তাহারা প্রস্তত করেন। 
মাথায় ঘোম্টা টানিবার জগ্ত 'অসমা-সথন্দরীকে এখনও বড় 
ম্যাঞ্চে্টারের নিকট ষন্তক অবনত করিতে হয় না, কলের 
কাপড়ের কারখানা তাহার! এখনও বড় বুঝেন না । স্থত্রবস্ 
ব্যতীত ভাল রেশমী কাপড়ও তাহারা শ্বহস্তে প্রস্তুত করেন) 
মুগা, এড়ি প্রতৃতি আসাম-জাত রেশমী বস্ত্র, তুলনায় তসর- 
গরদ অপেক্ষা কিছু হীন হইলেও, স্বাধীন শিল্পের অতি 
সবন্দর নিদর্শন, এবং ইহার উৎকৃষ্ট ভাগই 'অপমা-হ্ন্দরী”- 
গণের হস্ত-প্রস্থত। 











হন]জনান্তে পৃথক্‌ ভাষা”-_ পূর্বাপর প্রচলিত 
ত এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা আমরা , 
সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। 
রেলযোগে কলিকাত। হইতে দিল্লী 
যাত্রা কালে এই ভাষার ক্রমভেদ 
কেমন অলক্ষ্যে উদগত হুয়, ভাবিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। এক প্রদেশ 
হইতে প্রদেশাস্তরের ভাষাগত পার্থক্য 
ত দূরের কথা, এক জেলার মধ্যেই ভিন্ন ভিন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন 
বূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়,-গঙ্গাতীরবর্তী লোকদিগের 
ঘহিত কিঞিতদুরবর্তী লৌকের কথার তুলনা করিলেই ইহার 
যাথাথ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে। স্থানের দূরত৷ অন্ুমারে 
ভাষাগত বিভিন্নতা বাড়িতে থাকে )১--কলিকাতার কথার 
সহিত বাকুড়া-বীরভূম বা ্রংউ-্টগ্রামের গ্রাম্য কথা তুলন! 
করিলে পরস্পর এত পার্থক্য দেখা ষায় যে, তাহাদিগকে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় ন!। বিশ্বতরষ্টার 
চৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে মন্তুয্যের ই ভাষা-বৈচিত্রাও অদ্ভুত 


দ ছিবহিছিরা ৫১ 


রহস্তময়) জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারি এ রহস্ত ভেদ 
করিতে সমর্থ কি না, সনোহ। অসমর্থ হইলেও, মন্থযোর 
চেষ্টা ও উদ্ভাবনী শক্তি হুদূরপ্রসারিণী--এই তাষাভেদের 
একটা হেতু নিক্পণেও মন্থয্য-চেষ্টা নিতীস্ত বার্থ হয় নাই। 
তাষাতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ নানারপ গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন,--হুয়ারোহ গিরিশ্রেণী, হর্লজ্ঘ্য সাগয়মালা, 
" প্রস্ততি প্রান্তিক ব্যবচ্ছেদই এই ভাষাভেদের প্রধান হেতু ।« 
কথা অযৌক্তিক নহে,---ভারতে এইরপ প্রান্কৃতিক ব্যবচ্ছেদ 
অধিক বলিয়াই ভাষাগত পার্থক্যও প্রতৃত। 

ভারতে নানা ভাষা ও উপভাষ! বর্তধান থাকিলেও, 
সংস্কতমূলক হিন্দী, বাঙ্গালা, গুজরাটী, মহারাষ্ট্র, পালী ও 
সিংহলী--এই কয়েকটা আর্ধ্যতাযার প্রধান শাখ! বলিয়া 
পরিগণিত। অধুনা, অনেক পণ্ডিত এতত্থ্যতীত আরও 
কয়েকটা তাষার স্বাতন্্য ও স্বাধীন ভাঁব সংস্থাপনে যত্ববান 
হইয়াছেন। অন্ত দেশের কথা ধরি না--আমাদিগের বাঙ্গা- 


* পঙ্ডিতবর রাষগতি নায় যহাশয় উদ্ধাহতবধুত বৃহম্নুখচন হবার] 
এই কথাই প্রতিপাদম করিয়াছেন-- | 
প্যাচ যর বিভিদান্তে পিরিবর্া ধ্যবধায়ক:। 
সহানযান্ধরং হ্ তদ্েশান্তরমূচাতে 8” 
পরিবর্তিত জাকারে উহ পাঠ করিলেই পাওয়া যায়--.গিরি বা মহামিদীর 
বাত বেশাসরেই ভাবার নিতিযউ! হয়া থাকে | 


৫২ প্রবাসের অস্ফুট স্ৃতি। 


লার অন্তর্গত উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষ! এখন পৃথক্‌ বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ দুইটাকে 
স্বতন্ত্ররপে স্বীকার করিতেছেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর 
অতীত হইল, পুরাতত্ববিদ্‌ সথপত্ডিত স্বর্গীয় রাজেন্ত্রলাল মিত্র 
মহাশয় এবং বালেশ্বর সরকারী বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক 
কান্তিচন্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উড়িয়া ও বাঙ্গাল! ভাষার স্থাতন্র 
অপনোদনে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিমতার পরিচয় দিয়া- ' 
ছিলেন। পক্ষান্তরে, সম্প্রতি, আসামী ভাষায় লিখিত 
“জোনাকী” নামক সাময়িক পত্রে “অসমীয়া ভাষার উন্নতি 
সাধিনী সভাপ্র সম্পাদক, ধীমান শ্রীধুক্ত. হেমচন্ত্র গোস্বামী 
মহাশয়, বাঙ্গালা ও আনামী ভাষার স্বাত্ত্য প্রতিপাদনে ততো- 
ধিক পাগ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে ততগ্রমক্গে 
কিঞিৎ আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত। বাঙ্গালা 
বা অসমীয়া--কোন ভাষাতেই আমাদিগের অভিভ্্রতা নাই; 
এরূপ অবস্থায় এই গুরুতর বিষয়ে বাক্যব্যয় করা আমাদিগের 
পক্ষে বাতুলত! মাত্র। তবে, বহুদিন আসাম-প্রবাসের 
. শ্বৃতির সহিত এই উত্তবী ভাষার অবিচ্ছিষ্ন সম্বন্ধ সংজড়িত, 
সেই স্মৃতির কুহকেই ছুই এক কথা কহিতেছি--তরসা করি, 
সহায় অসমীয়৷ বন্ধুগণ আমাদিগের এই ধষ্টত। উপেক্ষা 
করিবেন। 

* বঙ্গভাবার হুষ্টিকালে কতদূর পর্ধ্যন্ত উহার প্রসার 
ছিল, তাহা নির্ণয় কর! ছন়হ। বর্তমান কালে ভাষাগিত 


অসমীয়! কি স্বতন্ত্র ভাষ। ? ৫৩ 


পাপী পাশপাশি শিশির িিিপাা শিপ 


গে কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে বৌধ হয়, উত্তরে 
হিমালয়-তল-দেশ, পশ্চিমে মিথিলা, দক্ষিণে উড়িষা। এবং 
পুর্বে আসাম--এই চ্কুঃসীমার মধ্যে প্রথমতঃ বঙ্গভাষার 
বসতি-স্থান ছিল। হিমালয় সন্গিহিত রঙ্গপুর দিনাজপুর 
আজ পর্য্ত্ত বঙ্গদেশ বলিয়া! পরিচিত এবং বঙ্গভাষাই 
তথায় কথিত হইয়া থাকে; মিথিলার অন্ততর রাজধানী, 
“দারভাঙ্গা, ছ্বার-বঙ্গ শবের অপত্রংশ” এবং *মেনরাজদিগের 
বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্ধার বলিয়া” নির্দিষ্ট * বাঙ্গালা ও উড়ি 
ম্যার এক ভাষা সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে; 
আদামীও এতকাল বাঙ্গালা ভাষার র্ধপান্তর মাত্র 
বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং বাঙ্গীলার হতাদর ও অসমীয়া 
স্বাতনত্য স্থাপন অকর্তবা বলিয়া বিবেচিত হইত।1 কালসহ- 


এপি 





* গ্রযুক সারদাচরণ সি মহাশয় সম্পা্গিত ““বিদ্যাপতিয় পদাবলী” 
রন্থে তল্িখিত উপক্রমপিকার ৪, পৃষ্ঠার টিযনী দেখুন। 
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৫৪ প্রবাঁসের অস্ফুট স্থৃতি। 


কারে, স্থান সমূহের নিত্য নব ক্কত্রিম বিভাগান্ুসারে, 
ভাষারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। মিথিল! ও বঙ্গদেশ 
পুর্বে এক র্াজ্যতুক্ত ছিল, তাই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 
প্রেমময় পদ সমূহ, আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য 
সম্পত্তি বলয়! আমরা স্পর্ধা করিতে পারি। এখন 
মিথিলা ও বঙ্গদেশ পৃথক্‌ হওয়ায়, বিদ্যাপতির ৰাসস্থান লইয়! 
বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হয়--তাহাকে অবিমিশ্র বঙ্গবাদী, 
প্রতিপন্ন করিবার জন্ঠ, বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের তৎকালীন 
সৌহদ্য এবং উভয়ের কাব্যগত সৌসাদৃশ্ত সুত্রে, বাকুড়া বাঁ 
বীরভূমে তাহার বামস্থান নির্ণীত হইয়া থাকে ।* ইদানীং 





হবিখ্যাত হাণ্টার সাহেবও এ কথাই বলিয়াছেন-_ 
[095 13100 810819 48500655 10810361160) 006 483070956 
180068506 13 00661) & 10009) 01816৫6 ০£ 1912511-12717001 
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* পঙিতবর রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় তীহার “বাঙ্গাল! ভাষ! ও 
বাঙ্গাল! সাহিতা”) বিষয়ক প্রপ্তাৰে লিখিয়াছেন, “চণতীদাসের বাটা 
বীরভূম জেলার মধো ছিল। তাহার সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষা্কার বর্ণিত 
আছে। তাদনুসারে বীয়ন্টির ক্গিহিত কোন স্থানেই বিদ্যাগতি প্রাহূর্ভত 
হইয়াছিলেন। ইহা অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না| *% * বিফৃপুরস্ 
বিদালয়ের এক শিক্ষক মহাশয় *» * লোক পরম্পরায় জানিতে পারিয়াছেন 
থে, বাঁকুড়া জেলার ছাৎ্ন! প্রদেশে বিদ্যাপতিয় বাস ছিল। তিনি এ প্রদে- 
' শের এক সামান্ত রাঙা! শিবসিংছের সভাসদ্‌ ছিলেন ।* পক্ষান্তরে, উল্লিখিত 
মনহী সারদাচরণ মি মহাশয় তসম্পািত «বিদ্যাপতিয় পদাবলী? প্রেসের 


অপমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা ? ৫৫ 


মিশনারী মহাশয়গণের মন্ত্রায় ও স্বদেশবংসল জন কয়েক 
অসমীয়া বন্ধুর চেষ্টায় আদামের ভাষাও পৃথক্‌ বলিয়া! পরিচিত 
হইতেছে। এই পার্থক্য প্রচলন কতদূর স্তারানুমোদিত 
এবং স্বদেশের হুমঙ্গল সাধক, এখন ভাহারই কিঞ্িৎ 
আলোচনা করা যাউক। 
'জোনাকী”র উল্লিখিত প্রবন্ধ লেখক অসমীয়া ভাষার, 
. প্রধানত, তিনটা যুগ নিরূপণ করিয়াছেন )--অসমীয়া ভাষার 
প্রাপ-প্রতিষ্ঠাহা ৬শঙ্করদেবের জন্মের প্রাকৃকাল প্রথম যুগ, 
শদ্বরদেবের জন্মের পর ইংরাজরাজ কর্তৃক আসাম.অধিকার- 








উপক্রমণিকায় নান! এতিহাসিক তত্ব উদঘাটন পূর্বক দেখাইয়াছেন, “মিথিলা 
. অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গা। প্রদেশও যবন কবলঙ্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সবস্থ সমস্ত 
রাঙ্ককাধা হিনুরাজগণের হস্তগত ছিল। * & তন্মধো ১৩৪৮ ষ্টাফ হইতে 
১৫৪৯ খ্রীষ্টা্দ পর্যান্ত মিধিলায় এক বংশীয় ব্রাপ্মণ রা্রত্ব করেন; এবং 
তন্বংশীয় তৃতীয় রাজ! শিবসিংহ ১৪৪৬ হীরা হইতে তিন বৎসর নয় মাস 
সিংহাদন অধিকার করেন। * * বিদ্যাপতি এই যশোধস্ত নৃপতির 
মভাসঘ ছিলেন। * & * চতীদাস বিদ্যাগতির সমকাঁলবর্তাী ছিলেন 
এবং তিনিও বিদ্যাপতির ন্যায় বৃফলীমা-গর্ভীটাদ-রচন। ধার! খ্যাতিলাত | 
করিয়া চিরদ্মরপীয় হইয়াছেন। উভয়ে উতয়ের যশঃসৌরতে মোহিত হইয়। 
পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করেন । * * প্রবাদ জাছে যে ভাগীরধী 
তীরেই কবিছয়ের গরম্পর সাক্ষাৎ ছয় । চীদাগ বীরদূম ছোলার অন্তর্গত 
নার গ্রামে বাস করিতেন) এই জন্য পুর্বে আবাদের সংস্কার ছিল যে. 
বিদ্যাপতিও বীরতূষ বা ধাকুড়! ফেলার ধাস করিতেন । 


৫৬ প্রবাসের অস্ফুট স্বৃতি। 


কাল পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ, এবং ইংরেজাধিকারের হৃত্র হইতে 
আর্জি পর্যন্ত তৃতীয় যুগ । এই যুগত্রয়-বিভাগে আমাদিগেরও 
বিশেষ মতভেদ নাই ) তবে, প্রথম যুগের অব্যবহিত পরেই 
দ্বিতীয় যুগের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল কি না এবং প্রথম যুগের 
ভাষাই পরিমার্জিত হইয়া দ্বিতীয় যুগের ভাষায় পরিণত 
হইয়াছিল কি না--এতৎপক্ষে আমাদিগের ঘোর সন্দেহ, 
এবং সে সন্দেহ অপনোদনে গোস্বামী মহাশয় বিশেষ সফলকাম 
হইয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। হিন্দুগণের আধিপত্য- 
কালে তগদত্ত, নরকান্র প্রহৃতি নৃপতিবর্গের কীর্ঠির কথা 
কাহারও অবিদিত নাই; প্রাচীন প্রাগ্জ্যোভিষপুরের 
প্রমিদ্ধি এবং তৎকালীন সংস্কৃত ভাষার প্রচলন বিষয়েও 
মতদ্বৈধ সম্ভবে না। এই অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গেই গোস্বামী . 
মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 

“ষিবিললাক আর্ধাই কামরূপত ঘৰ বাড়ী ললেহি, প্রথমতে সংস্কৃতেই 
কেওবিঙ্লাকৰ ভাষ] থাকিলেও। সময় লগে লগে ঠেঁওবিলাকৰ মাত. 
যোলেও পুরুষে পুরুষে অল্প লৰচৰ হৈ গঢ লবাবলৈ ধৰিলে; তাত বাজে ও 
অনার্ধা-জাতিবিল/কৰ ভাবায়ো তেওবিলাকৰ তাধাক আক্রমণ “কৰিছিল; 
. এই বোষ কাৰণ ডেওবিরনী্ৰ ভাধ! সংস্কতব পবা বহুত অতৰ হৈ 
হে অন্তত অসমীয়] ভাষাৰ জন্ম হল।” 

পৌরানিক যুগে "আসাম" নামে কোন জনপদ ছিল না, 
,স্তয়াং তৎকালে “অসমীয়া ভাষার উৎপতি হইতেই 
পারে না। 'িসমীয়া'শষ 'অসম+ আয “অসম' শব্ষ 'আহম'শব 


অনমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা? ৫৭ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে_.একথা গোস্বামী মহাশয়ও স্বীকার 
করিয়াছেন; অতএব আহ্মদিগের রাজস্বকালেই অসমীয়! 
ভাষার সৃষ্টি ঘটে, ইহা অস্বীকার করা অনঙ্গত বোধ হয়। 
“অসমীয়া, ভাষা আহম জাতির ভাষা বা সিবিলাকৰ ভাষার * 
পৰা ওলোরা এটা ভাষা ন হয়”--একথ! সম্পূর্ণ সত্য বটে; 
কিন্তু ভাষা যে আহম রাজার রাজত্বকালে সৃষ্ট নহে, 
তাহার যুক্তিযুক্ত প্রমাণ কোথা ? প্রতযাত, আহম রাষতব- 
কালেই বর্তমান অসমীয়া ভাষা সংগঠিত হয়_জোনাকী'র 
প্রবন্ধ পাঠে এইরূপই প্রতীতি জন্মে। আর্ধাব্গতিকুলের 
তিরোধানের পর আসামে ঘোর অরাজকতা এবং অনার্ধ্য 
বর্ধরজাতির প্রাছূর্ডাব ঘটে ? এই অব্লাজজকতার সময়ে প্রাচীন 
কামরূপ রাজ্যের আদিম বামীগণের বংশপরগ্পর! একরপ 
নিরখুল হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে তৎকখিত ভাষারও মহাবিপর্ধ্যয 
ঘটিয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, অনার্ধ্য ভাষার সংক্রমণে 
আর্ধ্য সংস্কত ভাষাই অসমীয়া! ভাষায় পরিণত হওয়! 
সমীচীন বোধ হয় না) বরং বহুকাল ব্যাপী অনার্ধযজাতির 

ঘর্ষে মূল ভাষা একরূপ উৎসন্ন হইয়া অনার্ধ্য ভাষাতেই 
পরিণত হইয়াছিল বোধ হয়। আ্ধযজাতির প্রভৃত্বকালে 
কামরূপ যেরূপ মমৃদ্ধিশালী জনপদ বলিয়া কীষ্ঠিত হইয়াছে, 
অনার্্যজাতির প্রাছূ্তাব সময়ে সে সমৃদ্ধির কোন নিদর্শনই . 
পাওয় যায় না, বরং বর্কারের রাজা কেবল বন-জকলেই 
ব্যার্থ ছিল-_ইহারই লক্ষণ দেখা যায়) এই অবস্থায় 


৫৮ 281 ডি 


ভাষ! যাগঠন কোন উরব্জাগাদা মন্তবে না। প্রত্যুত, আহ্মগণের 
গুভাগমনেই আসামের নবজীবন সঞ্চারিত হয়, 
শবশানের প্রেতভূমি অপর্ধপ রাজসদনে পরিণত হয়, 
ঘোর অধান্ধকারের পর চত্ত্রকিরণ প্রতিভাত হয়;__পুরাতন 
বিশ্বৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হুইয়া, এই সময়ে এক নবীন 
রাজা সংগঠিত হয় বলিলেও অতাক্তি হয় না। বর্তমান 
যুগে আগামের প্রাচীন সমৃদ্ধির যে কোন চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়া! যায, তৎসমন্তই &ঁ আহম রাজাদিগের কৃত ; সর্ববিদ 
সৌভাগ্য, সম্পদ ও সভ্যতার সহিত ভাষা স্থষ্টরও প্রয়োজন 
ঘটে, এই অবস্থায় অমানুধী প্রতিভাসম্পন্ন শক্ষরদেব 
আবির্ভূত হয়েন, এবং তাহারই প্রসাদে নূতন “অসমীয়া, 
ভাষ৷ স্থষ্ু হয়। 
তগবান্‌ কৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 


“ধর্ম সংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।” 


ধর্মরাজো ঘোর অরাঙ্কতার পর মহাপ্রতূ গ্ীচৈতন্ত 
বঙ্গদেশে আবির্ভূত ইইয়া নব ধরব সংস্থাপন করেন এবং 
মধুর হরিনামের রোল তুলিয়৷ পাপী-তাপীর পরিত্রাণ . 
সাধন করেন। অনার্ধ্যজাতি সমাগমে আসামে লৌকিক 
অরাজকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়েও ঘোর অরাজকতা 
উপস্থিত হইয়াছিল। আহম রাজার অভ্যতখানে বাহ্‌ 
সমৃদ্ধি বঞ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অধোঠিতির 
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তথনও ) নিরদন ঘটে নাই) 7) এই অধোগতি দূর করিয়া 
ধর্ুসস্থাপনের উদ্দেশেই মহীন্থভব শঙ্করদেবের আবির্ভাব 
বোধ হয়! শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সমসামগ্িক-_-অথন। 
চৈহন্যদেবই শক্ষরদেবের সময়ে নবদ্বীপ ধামে প্রাহূর্ভুত 
হেন; শ্রচৈতন্যের জন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ববে শঙ্করদেব 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাহার তিরোধানের ৩৬ বংসর 
পরে মানবলীলা সন্বরণ করেন; মহাগ্রভূ ৪৮ বৎসর মাত্র 
মর্ভালীল। করিয়াছিলেন ;* অতএব, দেখা যায়, শঙ্বরদেব 
কলিধুগের পূর্ণ পরমাধু সন্ভোগ করিয়া শাস্ত্রের বচন 
: সপ্রমাণ করিয়া! গিয়াছেন। প্রতিভাশালী পুরুষের প্রথমাবন্থ! 
হইতেই বুদ্ধি ও মহন্বের লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়; স্বজাতিপ্রেম 
এ স্বধন্থান্থরাগ শঙ্করদেবের শৈশবাবধি অন্তরে জাগরূক ছিল, 
তিনি প্রথমতঃ স্বদেশেই যথাসম্ভব বিদ্যানুশীলন ও ধর্শাচর্চা 
করেন, পরে তাহাতে সমাক্‌ তৃপ্তি না! হওয়ায় জ্ঞানার্জনোদেশে 
ধঙ্গদেশে গমন করেন। বাঙ্গালার তথন বিলক্ষণ উন্নত 
অবস্থা; এক দিকে শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেম বিতরণে মাতুয়ারা, 
অন্য দিকে রূপ, মনাতন, জীবগোস্বামী, গোপালভট, কর্ণপুর 
প্রদ্থতি তাহার শিল্যান্থশিষ্যগণ বছবিধ সংস্কৃত গ্রন্থরচনায় 
তৎপর, অধিকন্তু অদ্ধিতীয় নৈয়ার়িক রঘুনাথ শিরোমণি 





* চৈতলদেষের অবস্থান-কাল ১৪*৭ শক হইতে ১৪৫৫ শক পর্যানত। 
»শঙ্করঞ্জবের অবস্থান-কাল ১৩৭১ শক হইতে ১৪৯১ শক পর্যান্ত। 


৬০ প্রবাসের অন্ফুট স্থৃতি। 


এবং ম্মার্তচুড়ামণি রঘুনন্দান ভ ্রাচার্য্য ন্যায় ও স্থৃতিশাস্ত্বের নব- 
জীবন সংসাধনে সম্পূর্ণ মফলকাম। বাঙ্গাল! ভাষারও, প্রন্কৃত 
প্রস্তাবে, ইহাই উৎপত্তিকাল; ইতিপূর্তে বিদ্যাপতি ও 
চ্তীদাসের পদাবলী ভিন্ন বঙ্গভাষায় লিখিত উল্লেখযোগ্য 
অপর কোন গ্রন্থই ছিল না, এখন চৈতন্য শিষ্যগণ তীয় 
ধর্মগ্রণালী সাধারণের গোচরু করিবার নিমিত্ত চলিত ভাষা 
বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচন! করিতে আরম্ভ করিলেন। 1 এই 
শুভ সন্ধিক্ষণে স্বর্গীয় শঙ্করদেব বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া! অগাধ 
পাঙ্ডিত্য লা করেন এবং চৈতন্ত-প্রচারিত বৈষ্ণবধশ্মে 
দীক্ষিত হয়েন। বছদিন বঙ্গদেশে অবস্থান করায় ও বাঙ্গালীর 
বৈষবংম্মেরে আলোচনায় তৎকালীন প্রচলিত বঙ্গভাষা 
একক্সপ তাহার নিজস্ব হইয়া দাড়াইয়াছিল, লোক শিক্ষা 
বিস্তারের নিমিত্ত ভাষা-সংগঠন নিতান্ত আবশ্তক- ইহাও 
তাহার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল; তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন 
পূর্বক চিরপোষিত হৃদয়ের তাৰ কাধ্যে পরিণত করিতে বন্ধ- 
পরিকর হইলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডত্য বলে 
অচিরেই নূতন ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন ও বৈষ্ণবধশ্ম প্রচার কাধ্যে 
ককতার্থত। লা করিলেন। ইহার আচার-ব্যবহ্ার এবং 
পাত্ডিত্য ও ধর্ঘগ্রচার শীপ্রই তদানীন্তন আহম রাজার 








এ পতিতবয় রামগতি ন্যায় মহাশয়ের “বাঙ্গাল! ভাষ! ও বাঙ্গাল! 
লীহিডা বিষয়ক প্রস্তাব ।”--৫81৫৫ পৃষ্টা। 
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চিন্তাকর্ষধ করিল, এবং বঙ্গদেশই তাঁহার এই সমস্ত গুণ" 
গ্রামের মূল বুঝিয়া তথাকার শ্রান্মণ-পণ্ডিতের প্রতি সহজেই 
তক্তি সঞ্চারিত হইল) রাজ! অনতিবিলঘ্বেই ৬শঙ্করদেবের 
নির্বাচিত চারিজন স্থুপঙ্ডিত ও সন্ান্ষণ বঙ্গদেশ হইতে 
আনয়ন পূর্বাক হিনুধর্শে দীক্ষিত হয়েন। তদবধি আসামে 
হিন্দুধর্মের গুনরাবি9ীব ব্রাহ্মণ চতুষয়ের গ্রতিষ্টিত দক্ষিণ. 
'পাট, কুরবাহী, গরমূর এবং আউনীহাটা নামক চারি প্রধান 
সত্র আজি পর্যন্ত অসমীয়া হিদু সম্তানের হৃদয়ে ধর্শবারি 
সিঞ্চনে নিযুক্ত রহিয়াছে,এবং ৮শঙ্করদেব প্রতিঠিত ভাষ!। আজি 
পর্যাস্ত 'অসমীয়! ভাষা বলিয়৷ পরিগণিত হইতেছে। এই 
সকল তথ্যের অধিকাংশই আমরা! আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে 
শিক্ষা পাই, কেবল বাঙ্গালার সহিত অসমীয়ার মন্বন্ধ ঘুচাই- 
বার উদ্দেস্তেই, বোধ হয়, প্রবন্ধ'লেখক গোস্বামী মহাশয় 
দেশের উল্লেখ না করিয়া কেবল ৮শঙ্করদেব “জ্ঞান অর্ভিবৰ 
নিমিত্তে বিদেশলৈ যায়”--এই কথা লিখিয়াছেন। তীহার যে 
উদ্দেহাই হউক, শঙ্বয়দেবের জানোপার্জনার্থ বন্ধদেশে যাও- 
যার কথা আমরা! পরিচিত অনেক অসমীয়া বন্ধুর মুখেই . 
, শুনিতে পাই। এখন তাছার গঠিত ভাষাই প্রকৃত অসমীয়া 
নামের যোগা কি না, এবং বঙ্গতাবাই উহার প্রাণ কি নাঁ, ইহ! 
বুদ্ধিমান পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন | 
পুর্বে বলিয়াছি, ৮পন্বরদের যে সময়ে বঙ্দদেশে গমন 
কর্ঠা, বঙ্তাবা সেই সময়ে নব কলেবরে গঠিত হইতেছিল, 


ঙ 


৬২ প্রব।দের অস্ফুট স্মৃতি। 





_তৎপূর্বে কেবল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী বঙ্গ- 
সাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিত। এ ই বিখ্যাত কবির 
মধ বিদ্যাপতির রনাতেই অধিকতর লালিত্য ও মধুরতা 
দুষ্ট হইয়া গ্রাকে। বর্তমান যুগে বঙ্গসাহিত্য-সেবকমাত্রেই 
যেরপ শ্বর্গীয় ব্ধিম চক্রের জাদর্শে, ন্যুনাধিক, নিজ রচনার 
লালিত্য বর্ধনে চেষ্টা করিয়া! থাকেন, শ্রীচৈতন্য ও শঙ্বদব- 
দেবের সময়ে সেইরূপ লেখক মাত্রেই বিদ্যাপতির ছঁচে' 
আপন রচনা গঠন করিতে যতব করিতেন। “তীাহারই 
আদর্শ লইয়া গোবিনাদাস, কৃষ্ণদাস, নরোত্বম দাস, জ্ঞান- 
দাস। শ্রীনিবাস ও নরহ্‌রিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ 
পদরচনা করিয়া স্ব শ্ব নাম চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।” 
শঙ্করদেব বঙ্গদেশে অবস্থান কালে তৎকালীন বঙ্গভাষার 
গঠন-পদ্ধতি শিক্ষা করায়। তাহার "লেখাও অনেক 
অংশে, তেঁওবিলাকৰ (বিদ্যাপতি ও গোবিনদাসের ) 
লেখাৰে সৈতে মিলে ।” জোনাকীর প্রবন্ধ-লেখক বিদ্যাপতি, 
গোবিন্দাস এবং শঙ্বরদেবের কবিভাথওড উদ্ধৃত করিয়া স্বয়ং 
এ কথা প্রতিপাঁদন করিয়াছেন, অতএব তওৎসম্বন্ধে অধিক 
রাক্যব্যয় কর! অনাবস্তাক। ছুঃখের বিষয়, এ শুত্রেও বঙ্গ- 
ভাষার সহিত “অসমীয়! ভাষা"র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা গোস্বামী 
মহাশয় কৌশলে লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ৮শস্কর- 
দেবের নাটকাদিতে মৈথিল ও উড়িয়া কথার ব্যবহার নিকজ- 
পণে গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন-- 


অনমীয়! কি স্বতন্ত্র ভাষা ? ৬ 





“মানুহে বিদেশী মাত গুনিবলৈ যেছি ভাল পায়; আমার কাণত 
বাঙ্গালী কথ। যিমান মিঠ1 লাগে, আরু বাঙ্গালীৰ কাণত অসমীয়া মাত যিমান 
মিঠা লাগে, আপোন ভাষ| সদাই কৈ থাক! বাৰে সিমান মিঠ1 না লাগে ; 
সেই বাবেই বিদেশী ভাষাৰ ভাঁজ দি তেও নাট আদি লেখিছিল 1 


এ অতি আশ্চর্য্য যুক্তি! কবিশ্রেষ্ঠ কাঁলদাস ও সেক্ষ- 
পীয়রের নাটক সমূহে ভাষার মিষ্টতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশী 
“ভাজ' মিলাইবার চেষ্টা দেখা যায় না, বরং রমণী ও ইতর 
শ্রেণীস্থ লোকের কথায় প্রান্কত বা 71017019115এর 
অবতারণা দেখা যায়। নাটক-নামধেয় বাঙ্গালার বর্তমান 
কোন গ্রন্থেও বিদেশী বাক্য ব্যবঙ্ধত হয় না, বরং শ্বদেশের 
সরল কথাই যথাসম্ভব ব্যবন্ধত হইয়া থাকে। প্রতাত, 
শঙ্করদেবের সময়ে মিখিল1 ও উড়িষা! বঙ্গদেশতৃক্ত ছিল, এ 
সমস্ত প্রদেশের কখাও বঙ্গভাষার অঙ্গতৃত ছিল-_হ্ুতরাং 
শিক্ষা ও সংশ্রব গুণে সকল স্থানের কথা তাঁহার রচিত 
গ্রন্থে সহজেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। 

অতঃপর বর্তমান যুগের কথা। ইংরাজ শাসনাধিকার- 
কালই বর্তমান যুগ বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে; অসমীয়া 
ভাষাকে বর্তমান স্বাীচে ঢাল! ও উহাকে পৃথক্‌ ভাষা বলিয়া 
পরিচয় দেওয়া এই শেষ যুগেই ঘটিয়াছে। “জোনাকী/র 
প্রবন্ধথলেখকগরণ এবং তাহাদিখের সহযোগীবর্গই বর্তমান 
যুগের লেখক-সমাজের ও ভাষালষ্টার শীর্ষস্থানীয় । শিক্ষাণ্ডণে 
স্বদেশীয় ভাষার স্বাতঙ্থ্য সাধনে সচেষ্ট হুইলেও, ইহাদিগের 


৬৪ প্রবাদের অস্ফুট স্থৃতি। 


ভাষার আদিতেও বাঙ্গাল! ভিন্ন অপর কিছু দেখা যায় না। 
ইংরাজের গুভাগমনের সঙ্গেই তদীয় পার্থর বাঙ্গালী আসামে 
আগমন করিয়াছেন, আর তাহাদিগের ্বারাই প্রধানত; 
অসনীয়! বন্গণের শিক্ষা-দীক্ষা সংদাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালী 
শিক্ষকের নিকট শিক্ষাঙ্গাভ করেন নাই, বাল্যে বাঙ্গালাই 
মাতৃভাষার গ্ায় বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, বাঙ্গালার 
কাব্যোপন্তাস তাহার রচনা-প্রণালী সংগঠনে সহায়তা 
করে নাই,নব্য অসমীয়া লেখকগণের মধ্যে এরূপ কথ 
কয়জন সাহস পূর্বক বলিতে পারেন? জনকয়েক বাঙ্গালী 
কুলাঙ্গারের অবৈধ ব্যবহার অমমীয়া বন্ধুগণের বিস্বশ বোধ 
হইলেও, শিক্ষিত অসমীয়ামাত্রের বসন-ভূষণে, চাঁল-চলনে, 
সাহিতা-গঠনে, সমাজ-সংস্থাপনে যে বাঙ্গাল! ভাব ওতঃ- 
প্রোত:; ভাবে সংজড়িত, ইহা নিশশস্কচিত্তে ঘোষণা করা! 
যাইতে পায়ে। ক্কৃতবিদ্য অসমীয়া! বন্ধুগণও একবাক্যে 
বাঙ্গালীর নিকট তজ্জন্ত কৃতজ্ঞত! প্রকাশে ক্কপণতা' করেন 
না। বালো, কৈশোরে, যৌবনে বাঙ্গাীর সহিত অটুট 
সংশ্রব এবং অসমীত়ার পরিবর্তে বঙ্গভাষা শিক্ষা অসমীয়! 
বন্ধুগণের স্বকীয় ভাষার সমৃদ্ধি বর্ধনে কি পরিমাণে . 
কার্যকরী, তাহাও সন্ধদয় পাঠকবর্গের বিবেচ্য । 

এখন এই অসমীয়। বাক্গাবায় সংশ্রব-ঘটিত অবান্তর 
ছই-এক কথার আলোচন। পুর্বাক প্রবন্ধের উপসংহার কর! 
যাউক। শ্রুতি ও ্থৃতির কাল অতীত হওয়ার পর, ভাষা 





অনমীয়! কি স্বতন্ত্র ভীষা ? ৬৫ 





স্থির সঙ্গে অক্ষরোৎপাদনের প্রয়োজন অবস্থস্তাবী বোধ 
হয়। অসমীয়! গ্রন্থ প্রণয়নের জন্ত কোন্‌ সময়ে অক্ষর স্থষটি 
হইয়াছিল, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখা 
যায় না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অসমীয়। ভাষায় বঙ্গাক্ষরই 
অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়,-এক রকার 
ও অন্তস্থ বকার ব্যতীত কোন বৈলক্ষণ্ই বোধ হয় না) এ 
.ছুই অক্ষরও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের অন্থরূপ। এই ছুই অক্ষর 
স্বন্ধে পঙ্ডিতবর রামগতি স্ায়রত্ব মহাশয় যে তথা প্রচার 
করিয়াছেন, তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত কর! গ্রেল-_ 

“এতদেশীর ব্রান্মধ-পর্তিত মহাশয়দিগের গৃছে ৩।৪ শত বংসরের 
হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুন্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সক 
এক্ষণকার অক্ষর অপেক্ষ! অনেকাংশে বিভিন্ন । সচরাচর & সকল অক্ষরকে 
“তিরুটে' (ত্রিহৃতী ) অক্ষর বলে। এ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞিও কি্চিং 
সাদৃশ্য আছে। দেবনাগরে অস্তঃস্থ য ও বর্গীয় ধ বিভিন্ন প্রকার) এ তিরুটে 
অক্ষরেও ছুই বকারের বিডিন্নতা দেখা যায়--বখা৷ অরঃস্থ বকার (র) এইরূপ, 
বর্গায় বকার (ব) এইরূপ এবং রকার (ৰ) এইকূপ। এক্ষপকার বাঙ্গাল! 
বর্ণমালায় বকারম্বয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই এবং রকার পূর্্বকালীন অনু 
বকারের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে । প্রাচীন রকার যে অধিক দিন ভিন্নবেশ 
হইয়াছে, তাহা নহে। জদ্যাপি পলীগ্রামের সাবেক গুরুমহাশয়দিগের পাঠ. 
শালায় “কর-পার] ব পেটকাটা? বলিয়! রকার লেখান হইয়1 থাকে ।” * 

আসামে ঠিক প্রাচীন রকার ও অন্তস্থ বকার আঙি 
পর্যযস্ত চলিতেছে; অন্তস্থ বকারের তলদেশে বিন্দুর পরিবর্তে 





ঞগ্বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিতা বিষয়ক প্রস্তাব-৮৪-৫ পৃষ্ঠা 


৬৬ প্রবাসের অঙ্কুট স্মৃতি।. 


হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু এ হসস্ত চিহ্ন 
বিন্দুরই রূপান্তর মাত্র আর, আমাদিগের শ্মরণ 
হয়, ত্রিহুত-প্রবাস-কালে মৈথিল পঙ্ডিতগণের লেখাতেও 
আসামের ম্যায় অস্তঃস্থ বকারের তলে বিশ্বুর পরিবর্তে হস্ত 
চিহ্ন ব্যবহৃত হইতেই দেখিয়াছি । ফলত? ত্রিহতী, অসমীয়া 
ও বাঙ্গালা--এই ত্রিবিধ অক্ষর মে এক, এ পক্ষে কোন 
মতভেদের আশঙ্কা দেখা যায় না। ৬শঙ্করদেবের সময়ে বঙ্গ 
ও মিথিলায় একই অক্ষর চলিত। তিনিও বঙ্গদেশে & অক্ষর 
শিখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক সেই অক্ষরেই আপন 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষার অবিচ্ছিন্ন 
ভাবের ইহাও অন্যতম প্রকষ্ট নিদর্শন । 

আলোচ্য প্রবন্ধের মুখবন্ধে যে কয়েকটা কথা লিখিত 
হইয়াছে, তন্বারাই দেখা যাউক, বর্তমান অসমীয়া ও বাঙ্গালা 


ভাষার কতদুর প্রক্কৃতি ও রচনাগত পার্থক্য। লেখক 
লিখিয়াছেন- 

“আলোচনা আয আন্দোলনেই সকলো! বিধ উন্নতিৰ মূল। আজি 
কাঁলি অনেকে অসমীয়া ভাষাষ বিষয়ে আলোচনা! কৰিবলৈ ধ্বছে। আরু 
কোনো কোনোৰে জান্দোলন কৰিবলৈকে! আগ বাঁটিছে ; এই বিলীক দেখি 
শুনি, আমার মনত অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি আশাই বৰ দকৈ শিপাইছে। 
অগদীন্ববৰ ওচযত একান্ত মনে প্রীর্থন। কঝে| যেন, আমাৰ এই আশাৰ 
পুলিটি ছুপতীঘাতে জয় ন পথে । বষ বেজ!বষয কথা আিলৈফে, বিদেশী 

' কথাকে নকও, অনেক অসমীয়া মানুহষ মদতে। অসমীয়| ভাষা বিষয়ে 
বহত ধু'কুষি আছে--কোনোতে ক, অসমীয়| ভাবা এট! যেলেগ সাহিতা 


অসমীয় কি স্বতন্ত্র ভাষা! ? ৬৭ 





থকা গ্বতস্তবীয়া ভাব! ন হয়, ইহ! বঙ্গালী ভাষাৰ চহা অবস্থা মাথোন ; 
কোনোবে ইয়াক এটা বেলেগ ভাষা বুলি স্বীকাব কৰিও ইয়া 
আরশাকত্ব হ্বীকাৰ ন কৰে; কোনো কোনবে আকৌ ইয়াক এট] বেলেগ 
ভাষা বুলিও গস্তি কৰে, আরু ই যে অসমীয়া মাহৃহৰ পক্ষে নিতান্ত 
লাগতীয়াল তাকো। মানে, কিন্ত তাষ উন্নতি কষা পক্ষত তেনেই 
উস; ভেওবিলাকষ মতে বঙ্গালী আরু অসমীয়া ছুইটা সংস্কৃত 
মূলক ভাষা, সেই গুণে অসমীয়াৰ ভাঘাৰ উন্নতি কৰিবলৈ গলে সি 
ডাষাৰ ফাললৈ ঢাল লব আরু শেহত বঙ্গালী ভাষাৰে সৈতে এট! 
ভাষা হৈ পৰিব।। 

উল্লিখিত অংশের রচনা-প্রণালী (361) এবং বাক্য- 
যোজনা (01007) যে আধুনিক বঙ্গভাষার অনুরূপ, বঙ্গ- 
তাষাভিজ্ঞ মাত্রেই ইহা সহজে অম্ভব করিতে পারেন,_- 
ফলতঃ, বাঙ্গাল! ভাব ও বাঙ্গালা ভাষার সহিত ছুই চারিটী 
অসমীয়া গ্রাম্য শবের সংমিশ্রণে উহ! গঠিত হইয়াছে, ইহা 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। “আকরু', 'আন্বোলনেই”, “সকলো”, 
প্রভৃতি কয়েকটা কথায় উকার, একার এবং ওকার 
সংযোজিত করিয়া বাঙ্গালার সহিত পার্থক্য স্থাপন করিতে 
চেষ্টা হইয়াছে; পরস্ত, খধরিছে', “বাছ়িছে”, “দেখি গুনি”, 
লে” 'পরিব” প্রতৃতি বাক্ো ়া+ তে ও একার লুপ্ত 
করিয়া স্বাতস্ত্ের চিহ্ন প্রকাশিত হুইয়াছে--এই সকলের 
লোপ, গদ্যে না হইলেও, বাঙ্গাল! পদ্যে এখন পর্যন্ত সাধিত: 
হইয়া থাকে । “করিবলৈ' “কোনোরে', “আজিলৈকে, “ফি 
প্রতৃচ্তি কথা! “করিবার জন” “কোন” “আদি পর্যন্ত! 


৬ প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি । 





“দে, প্রভৃতি বাঙ্গালা কথার রূপান্তর মাত্র। কলিকাতা 
অঞ্চলের শৌগডিক, সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি কয়েক জাতি এবং 
কষ্ণনগর, বীরভূম, টাকা গ্রতৃতি স্থানের অনেক লোক “ড় 
উচ্চারণ করিতে পারেন না--“র? বলিয়। থাকেন; অসমীয়া 
বর, 'পরিব, প্রভৃতি কথায় সেই কারণেই “ড়” স্থানে 'র? 
বাব্ৃত হইয়াছে--প্রতেদের মধ্যে '়উচ্চারণে অসমর্থ 
বাঙ্গালী লিখিবার সময় 'ড়'ই লিখিয়া থাকেন, আর তদ্রপ 
অক্ষম অঙমীয়া উচ্চারণমত অক্ষরই ব্যবহার করেন। 
'মানুহর এবং 'শেহত/' এই ছুই বাক্যে অসমীয়া কোন্‌ 
ব্যাকরণ মতে “ঘর পরিবর্তে “হ ব্াবন্ধত হইয়াছে,--আমরা 
বলিতে অক্ষম) আমরা যতদুর অবগত আছি, তাহাতে 
লিখিবার সময় 'ষ ব্যবহার করাই কর্তব্য, কেবল এ বর্ণ 
উচ্চারণে সামর্থ্য প্রযুক্ত তাহা “হ বলিয়া উচ্চারিত হয় 
মাত্র। * এই “ঘ' স্থানে “হ'র উচ্চারণ শ্রীহষ্রাঞ্চলেও কিয় 
পরিমাণে গুনা যায়, কিন্তু তজ্জন্ত লিখিত ভাষায় “হ'র ব্যবহার 
চলে না, উহা একটা ভাষ! বিভিন্নতার লক্ষণ বলিয়াও গণ্য 
হয় না। “আগ বাট়িছে”, 'পুলিটি' (নব তৃণাস্কুর বাঙ্গালায় 
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ষ্ার্থে_যথা, ছেলে-পুলে ), 'বেজারর», ধখু'কুরি” (সন্দেহ), 
গতি”, 'লাগতীয়াল (বাঙ্গালার 'লাগমত' ), “ঢাল”, প্রতৃতি 
বাঙ্গালার দেশজ শব্ধ মাত্র (001 ৪ ০0100 870 ৮0181 
0181601 ০1767211)1; অসমীয়ার ম্বাতন্থ্যাবলখন চেষ্টায় 
বিশুদ্ধ লিখিত ভাষায় এরূপ অপতাযার অবাধ ব্যবহার 
সদ্িবেচনার কার্ধ্য বোধ হয় না। 'মনত?, 'ওচরত” পক্ষ? 
প্রভৃতি সপ্রম্যস্ত পদে “ত'এর ব্যবহার বাঙ্গালার “তের 
অনুরূপ; মনেতে, গোচরেতে, পক্ষতে প্রভৃতির “তে'র কার্ধ্য 
আজি কালি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় মাপ্র একার দ্বারাই নিশন্ন 
হইয়া থাকে, অসর্মীয়াতে এখনও পুর্বব রীর্তি বিদামান। 
ধঅিগদীশ্বরর+, “বেজারর”, “মানুহর' প্রতৃতি পদস্থিত সনবন্ধ- 
সৃচক র-এর পূর্ববর্তী বর্ণগত একার বিলোপ দ্বার বাঙ্গালার 
পদ্ধতি হইতে পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে; উড়িয়া 
ভাষাতেও অবিকল এ ভাবে রব্যবহত হইয়া থাকে-- 
ইহাতেও আমাদিগের পূর্ববকথিত মিথিলা, উড়িয্য! ও আসাম 
সীম! পর্যাস্ত ব্তাষার বিস্তৃতিরই পরিচয় বুঝ! যাঁর়। “দকৈ 
শিপাইছে - বদ্ধমূল হইয়াছে, “বেলেগ” » পৃথক, “মাথোন” স 
মাত্র, “বিলাক' সমূহ, 'ফাললৈ' »দিকেই, প্রভৃতি কয়েকটী 
কথ বাঙ্গাল! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ প্রতীরমান হয় বটে ; নচেৎ 
“ওচরত' - গোচরে, ছুপতিয়াতে'-ছই পাতায়, “ভয়” 


1 ও পৃঠা তলে টি্নী দেখুন । 


৭৪ প্রবাসের অন্ফুট স্মৃতি। 





যায়, '্বতস্তরীয়া॥ - স্বতন্ত্র, “ইয়ার ইহার, প্রভৃতি কথাক়্ 
বাঙ্গালার প্রক্কৃতি ও পরিচ্ছদ সম্যক্‌ পরিদৃশ্তমান। “অসমীয়! 
ভাষা”র প্রবন্ধ-লেখক গোস্বামী মহাশয় নিজ প্রবন্ধে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, ত্রাউন সাহেবের মতে, অসমীয়া ভাষার 
মধ্যে শতকরা ৭ টা অকা, ৫টা মগ, ১টা খাম্টা, ১টি 
আবর, ২৩ টী মিশমি এবং ৬৩ টা সংস্কত মূলক শব) উপরি 
উদ্ধৃত অংশে, এবং অসমীয়া ভাষার সর্বত্রই দেখা যায়-_ 
সংস্কত্ত মুলক শব মাত্রেরই আকার ও পরিচ্ছদ বাঙ্গালার 
টায়) কেবল অনাধ্য অকা, মগ, খাম্টা, আবর প্রভৃতি 
ভ্রাতির ভাষা উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়| উহাকে পৃথকৃ ভাঁধা- 
রূপে পরিণত করিয়াছে এবং লিঙ্গ বচন, কারক, ক্রিয়া 
দিতেও, বাঙ্ষালার তুলনায়, কিঞ্চিৎ রুপাস্তর ঘটাইয়াছে। 
এরূপ অবস্থায়, ষে সমস্ত. অসমীয়! ভদ্রলোকের মতে “বাঙ্গাল! 
এবং অসমীয়া! ছুইটাই সংস্কত মূলক ভাষা, তজ্জন্ত অসমীয়া 
ভাষার উন্নতি করিতে গেলে বাঙ্গাল! ভাষার দিকেই পরিণতি 
দঁড়াইবে এবং শেষে উত্তয়্ ভাষ একীরুত হইবে”, * তাহা- 
দিগেরই পরিণামদর্শিতার প্রক্্ই পরিচয় পাওয়| যায় এবং 
প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের স্তায় ছঃখ করিবার কোন হেতু দেখা 
যায় না। শব-শক্তির অনির্কচনীক়্ প্রভাব? তির ভি রাজার 
শাসন কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিস্তার কথা আমাদিগেব 


ক উপরি উদ্ধৃত অংশের শেষাংশ দেখুন। 
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ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছে--বাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষায় এজন্ঠ 
অনেক আরব্য, পারস্য প্রভৃতি যাবনিক কথা সাধিপত্ 
বিস্তার করিয়াছে, অধুনা চলিত ভাষায় অনেক ইংরাজি 
কথাও অলক্ষ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে। লিখিত: ভাষায় 
ইঁ সমস্ত গ্রাম্য ও দেশজ কথা পরিহার এবং ভাষার তেজ ও 
বিশুদ্ধতা বর্ধন করিতে গেলেই আমাদিগকে সংস্কতের আশ্রয় 
" লইতে হয়; স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক ইংরাজি 
কথার প্রতিশব সংস্কত-মূলক করিয়া বাঙ্গালা তাষার বৃদ্ধি 
দাধন করিয়াছেন, এখনও আনেক ক্ৃতবিদ্য বঙ্গীয় লেখক 
তাহার প্রবর্তিত পথ অন্কুসরণ করিতেছেন। অসমীয়। 
ভাষার প্রক্কত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে গেলেও উহা! হইতে 
এরূপ অনার্ধ্যজাতির কথা সমস্ত দুর করিয়া, তাহার স্থানে 
সংস্ক ত মূলক বিশ্তদ্ধ বাক্য সঙ্নিবিষ্ট করা সর্বাতোভাবে কর্তব্য, 
আর তাহা হইলেই বাঙ্গালা ও অসমীয়া অভেদ অবস্থা 
দাড়াইবার সম্ভাবনা । 

ইংরাজি ১৮৭১ অব পর্য্যন্ত আসামের আদালত ও 
বিদ্যালয় সমূহে বঙ্গভাষাই প্রচলিত ছিল। তখন পর্য্যন্ত বঙ্গ 
ও অনমীয়া তাষা বিভিন্ন বলিয়া কোন অসমীক়ারই বোধ 
ছিল না,--অসমীয়া মাত্রেই মাতৃভাষা! নির্বিশেষে বঙ্গভাষায় 
পরিচর্ষ্যা করিতেন। পরে, নব্য অসমীয়া বন্ধুগগের মতে, 
আসামের সাহিত্য-আকাশে সৌভাগ্য-কর্্য উদিত হইল,-- 
বিখ্যাত 8815015 21135107. 99050 নামক ব্রীষ্টশিষাগণ 
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আমামের সাহিত্য-গঠনে তৎপর হইলেন,--শিবসাগরে 
রান স্থাপন পুর্বক অসমীয়! ভাষায় গ্রষ্টধর্ষের গ্রন্থাবলী 
প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারী 
মন্্রদায়ও এ পক্ষে সামান্য সহায়ত! করেন নাই, তাহাদিগের 
যত্ধ়েই নবগঠিত অসমীয়। ভাষায় “বাইবেল! অন্থ্বাদিত হইল? 
মাননীয় 130010507 এবং 1310) সাহেব কর্তৃক অসমীয়। 
ভাষার ব্যাকরণ বিরচিত হুইল) পাদরিপুঙ্গবদিগের দ্বারা 
'অরুণোদয় নামক অসমীয়া! ভাষায় গ্রথম মাসিক সমালোচনা- 
পত্র প্রকাশিত হইল) এবং ক্রমশঃ 7157509 নামক জটনক 
সাহেব কর্তৃক অদমীয়! ভাষার অভিধানও আবিষ্কৃত হইল। 
এ ঘটনা সধীয়া বন্ধগ্ণণের বিবেচনায় মৌভাগ্যের বিষয় 
হইতে পারে এবং তীয়ারা তদ্বারা জাতীয় গৌরবে গৌরবা- 
স্বিত বোধ করিতে পারেন, কিন্তু আমর! ইহাতে ছুই বিন্দু 
অগ্রবর্ষণ না করিয়| থাকিতে পারি না। সনাতন হিন্দুধর্থের 
নবজীবন সঞ্চারের নিমিত্ত স্বর্গীয় মহানুভব শঙ্করদেব কর্তৃক 
যে ভা গঠিত চইয়াছিন, আজ গ্রীষ্ম প্রচারের জন্য 
ইংরার হৃত্তে সেই ভাষার সৃতন পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল। বাটার 
পার্থের বাঙ্গালী বিদেশী হইল, আর সাগ্রপার, হইতে 
সাহেব আমি দেশী হইলেন মাতৃভাষার অভিধান, 
কাকরণ_ ম্েচ্ছ, মিশনারী, আদি প্রণ্যন্করিরেন ! 
পতিত ভারতের, পক্ষে ইহাপেকষ মৌতাগোর পরিা.আর 
কি হইতে পারে! মিশনারী সাহ্বেগণ কর্তৃক যেসপ 
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পরিমার্জিত ভাঁষা সথষ্ট হইয়া থাকে, "মথি লিখিত সুসনাচার"- 
পরিজ্ঞাত পাঠককে তাহা আর বিশেষ করিয়! বুঝাইতে 
হইবে না; আর উল্লিখিত অভিধান সম্বন্ধে উত্তর-পূর্ন 
বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক পোর্টর সাহেব 
১৮১৮ খ্রীষ্ঠাবের স্বীয় বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়। গিয়াছেন যে, 

“আনামীদিগের জগ্ত আনাম মিশনারীদের কান্তি স্থানে কিন্তি, অকী- 
তন_অকিত্তন, অকুতজ্--অক্রিতজ, অক্ষয়--অথ/ই, অশ্রন্ধা__অচধাযা, 
অঠিক-_অচিন, যবক্ষার-জখার, ইতাদি সন্নিবেশ করিয়! তন্ত্র অভিধান 
লিখিবার কিছুই আবশাকত1 ছিল না। ইহাতে কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গাল।কে 
নাশ করা হয় মাত্র * 
অসমীয়া ও বাঙ্গালার স্বাতন্তয সম্বন্ধে বর্তমান যুগের ইতিহাস, 
বৃদ্ধিমান পাঠক ইহা হইতেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । 

আমাদিগের আলোচ্য বিষয় এত গুরুতর যে, সামান্ত 

প্রবন্ধে তাহার সদ্যক্‌ বিচার সম্ভবে না, আর, পূর্বেই বলি- 
য়াছি, সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। 'জোনা- 
কী'র প্রবন্ধাতীত ইতিহাসও আমরা কিছুমাত্র অবগত 
নহি। এ প্রবন্ধ হইতেই আমরা যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি, 
তাহাতে দেখ। যায়, হিপুরাজত্ব কালে আসাম প্রদেশে 
সংস্কত ভাষা প্রচলিত ছিল) মধ্যে অনার্ধ্য জাতির অভ্যুদয় 
আদামের স্বাধীনতার সহিত ভাষাও বিুপ্র হইয়াছিল; পরে ' 


$ “উড়িগ। হ্বতত্্র ভাষা নহে” নামক গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠা! দেখুন । 
চ] 
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আহম-প্রাধান্ত যুগে ৬শঙ্করদেব কর্তৃক বঙ্গভাষাঁর অনুরূপ ভাষা 
এদেশে প্রবর্ঠিত হয় এবং ইংরাজ-রাজত্বের সুত্রপাত হইতে 
বঙগদেশীয় শিক্ষকগণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব পধ্যন্ত লিখিত 
ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাঁকে। ইত্য- 
বঙ্গে মিশনারী সাহেবগণের চেষ্টায় বাঙ্গালাকে বিকৃত করিয়া! 
ও পার্বস্তী অসভ্য পার্বত্য জাতিগত কতকগুলি শব মিশ্রিত 
করিয়া অসমীয়া ভাষার নব কলেবর গঠিত হইয়াছে, তাহারই 
উপর নির্ভর করিয়া অসমীয়া নব্য কৃতবিদ্য বন্ধুগণ অসমীয়া 
ভাষার স্বাতন্ত্য নিদ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার 
বাহাছুরও তাহাতে পোষকতা করিতেছেন। ভাষাভেদ যে 
ভারতের অধঃপতনের অন্যতম হেতু, ইহা সকলেই আজ-কাল 
অন্থভব করিতে পারেন; এক্য-বল-সংস্থাপনের চেষ্টায়, সে 
জন্ত, আজ-কাল জাতীয় মহাসমিতিতে পরম্পর চিন্ত-বিনি- 
ময়ের উৎকৃষ্ট উপায় একভাষ! প্রবর্তনের প্রয়োজন সকলেরই 
হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং, ভারতের ছুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য উপায় ন! 
থাকায়, ইংরাঞজির দ্বারা সে প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। 
এরূপ অবস্থায়, কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ 
সাধন করিয়া, অসমীয়া বন্ধগণ কিরূপ সদ্বিবেচনার কার্ধ্য 
করিতেছেন-_ইহা স্থির চিত্তে চিস্ত। করিতে অন্থরোধ করাই 
আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেস্ত। 

* [ এই প্রবন্ধ সুত্রে অসমীয়] বন্ধুগণ আমাদিগের প্রতি কিঞিং বিরক্ত 
হইদাছেন, বোধ হয়? অন্ততঃ কামরাপের নব প্রতিরিত আলাম” নামক 


অসমীয়। কি স্বতন্ত্র ভাষা ? ৭৫ 








সম্বাদপত্রে এইরূপ আত।স পাওয়া ফায়,_শীঘই এ প্রবগ্ধের প্রতিবাদ হইবে 
বলিয়াঁও উক্ত পত্রে প্রকাশ আছে। বাদ-প্রতিবাদ আমাদিগের প্রবন্ধের 
উদ্দেশা নহে_-উদ্দেশ প্রবন্ধের উপসংহারে হুষ্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি? 
মৌভাগোর বিষয়। বঙ্গের লন্ধপ্রতিষ্ঠ 'সাভিতাসম্পাদক মহাশয় আমাদিগের 
উদ্দেশা উপলদ্ধি করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় 'সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকার হৃযোগা 
সম্পাদক শ্বনামখ্যাত পঞ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় স্পঠাক্ষরে বলিয়াছেন 
“আমরাও সর্ধান্তঃকরণে প্রবন্ধ-লেখকের মতের অনুমোদন করি। ভাষাভেদে 
জাতীয় একতার হানি হয়। জাতীয় বলবৃদ্ধির জন্য তাষার অভিন্নতা বাঞ্চনীয়। 
এখন এই অভিন্নতা রক্ষার চেষ্টা করাই সঙ্গত। তেদসাধনে প্রবৃত্ত হওয়1 
বুদ্ধির লক্ষণ নহে। বাঙ্গাল|, আসাম ও উড়িষ্যা। এই তিন প্রদেশের ভাষার 
মূল এক। শৃগ্ষরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এক বাঙ্গালাই র্বগাস্তরিত 
হইয়া আসামে ও উড়িষায় ভিন্ন ভাষাক্সগে পরিগৃহীত হইডেছে। ভাঁষার 
এইকপ বিভিন্নতায় জাতিগত পার্থকা ঘটিয়াছে। এই পার্থকা দুর হয়, এক- 
বিধ ভাষার শক্তিতে বাঙ্গালী, আসামী, উড়িয়া! এক মহাজাতি হইয়া] উঠে, 
ইহাই প্রার্থনীয়।”__এই প্রার্থনা অসমীয়া! বন্ধুগণের ছারে দ্বারে পৌছাইধার 
নিমিত্ত, প্রতিবাদের অপেক্ষা! না করিয়া, প্রবন্ধটি আগাদিগের আমাম-প্রবাসের 
এই অক্ষ শ্ৃতির সহিত অটুট বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিললান; তরদ! করি, 
সহদয় বন্ধুগণ আমাদিগ্ের এই ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিবেন। ] 





খামিয়-পাহাড় ও খাসিয়া-জাতি। 





টা চন ।--১২৯৪ বঙ্গাব্ধের চৈত্র- 


মাস-_সে বহুদিনের কথা__যখন 
॥ আসাম-সীমায় প্রথম পদার্পণ 
মম করি,যখন প্রবাস হইতে হইতে 
প্রবাসাস্তরের যন্ত্রণায় অধীর হইয়! 
পড়িযখন পুরাতন ছাড়িয়া নৃতনের 
পরি নবীনতে “দিশেহারা? হই,-_সেই একদিন, 
১ আর এই একদিন! এখন আর সে ভাব নাই, 
এখন নুতন আবার পুরাতন হইয়াছে-_নব- 
ংসর্গে অতীতের পূর্বস্থৃতি ক্রমে ক্রমে ভুলিতে 
শিখিয়াছি,_-এখন নবীনের নূতনত্বে গা+ ঢালিয়া আবার 
মাখামাখি” করিতে অভ্যন্ত হইয়াছি। ভবিষ্যতের দৃশ্ত 
এতই ভয়াবহ,__জীবনের ভবিষ্যৎ অধ্যায় আললামের সংসর্গে 
কিরূপ ঘটন1 ঘটাইবে, ভাবিয়া অস্থির হইয়াছিলাম ) বর্ত- 
মানের মোহে পড়িয়া, আপাত-মনোরম শ্বচ্ছন্দতায় স্িগ্ন 
হইয়া, সে অস্থিরতা এখন তিরোহিত হইয্লাছে,--এখন 
আবার এ অধ্যায়ের অস্তরালে কিরূপ পরিণাম প্রচ্ছন্ন আছে, 
এই চিন্তাই মধ্যে মধ্যে অন্তরাকাশে অমান্ধকার ঢালিয়া 
দেয়--উদাস প্রাণে ক্ষণিক মর্শ্রভেদী ভীতি সঞ্চার করে। 
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মানুষ ভ্রান্ত,২-বর্তমীনের কুহকে পড়িয়া ভবিষ্যতের 
ভাঁবনা বড় ভাবিতে পারে না) ভাবিলেও,বোধ করি, সংসার 
চলেনা | বরং উপস্থিত. অবস্থায় .সন্ধ্ট থাকিয়া সংসারে 
চলিতে গারিলেই এই পাপ-তাপময় কঠোর হৃদয়েও কিঞ্ি 
শান্তিলাভ করা যায়। ভবিষ্যতের গর্ভে ভাগ্যে যাহাই 
থাকুক, আমরা এখন বর্ধমান লইয়াই ব্যতিব্যস্ত-বর্তমান 
বিষয়ের আলোচনাতেই তাই উপস্থিত বদ্ধপরিকর । প্রবাসের 
প্রথম পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম,--"থাসিয়া শৈলের এবং 
আসামের অন্ান্ত স্থানের বৃত্তান্ত সাধামত বারাস্তরে বলিবার 
ইচ্ছা রহিল”) তার পর “ছুই চান্সিটী কথা” না বলিয়াছি 
এমন নহে ; আসামের সামাদিক আনন্দোতসব পবিহ”্র 
চিত্রও বঙ্গীয় পাঠকের সমক্ষে ধরিয়াছি এবং বঙ্গ-স্ুন্দরীগণের 
মনোরপ্ননার্থ তীহাদিগের অপবিচিতা ভগিনী “অসমা- 
সুন্দরী”গণের পরিচয় দিতেও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি; 
অধিকস্ত, অসমীয়া! বন্ধুগণের সহিত একপ্রাণত৷ স্থাপনোদ্দেশে 
তাহাদিগের ভাষার স্বাতন্ত্র অপনোদনের'ও অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিয়াছি। কিন্তু এ সকলই গুন কথার উপর নির্ভর করিয়া, 
- আসামের সকল দৃশা স্বচক্ষে দেখিবার স্থযোগ বড় কখন 
ঘটে নাই। এবার একটু চাক্ষুষ বৃত্তান্ত বলিব। 
বিধাতার বিচিত্র লীলা--অনন্ত পুরুষের অপার করুণা ! 


দারুণ দুঃদারিজোর, মধোও খপ অনু ছায়া এত 
থাকে, ভ্রান্ত জীব মনুষ্য তাহারই আশ্রয়ে জীবন ধারণ 


৭৮ প্রবাসের অস্ফুট স্বৃতি। 
করে। বহুকাল একস্থানে অবস্থিতি করার পর আদাম প্রবাসের 
অজানা অবস্থাবিপর্যযয়ের চিন্তা মনকে প্রথমতঃ বড়ই 
আন্দোপিত করিয়াছিল পরস্থ “কালাজব্রে”্র প্রবল প্রকোপে 
আমামের অধিকাংশ স্থল শ্শানে পরিণত,_সেই শশানের 
ভীষণ ভাব অন্তরে সহজেই ভীতিসঞ্চার করে । কিন্ত, সৌভাগা- 
ক্রমে, ছূর্গতিহারিণী দয়াময়ীর অপার দয়াগুণে সে শ্বশানের 
দত আমাকে দেখিতে হয় নাই। প্রথমাবধিই আসামের 
মনোজ্ঞ ভূমি, প্রীতিশান্তির বিনোদ নেত্র, খাসিয়া-শৈলের 
শিখরদেশে স্থান পাইয়াছি, সেই সুখে অন্তবিধ দুশ্চিন্তা 
ভুলিতে পারিয়াছি, আজি সেই সুখের আবেগেই শাস্তি-ক্ষেত্র 
খাসিয়া-শৈল সম্বন্ধে ছুই চারি কথা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত 
হইমাছি। 
তৌগোলিক 1- খাসিয়া শৈলের কথা বলিতে 
গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী পর্বতের কথ! বলিতে হয়। বস্তৃতঃ 
এই ছুইটী পর্বত ধেন যমজ সহোদরের গ্তায় পরস্পর স্নেছা- 
লিঙ্গনে মিশামিশি করিয়! রহিয়াছে; ইংরাঁজের রাজনৈতিক 
কার্য-বিভাগেও এ ছুইটী সমহুত্রে জড়িত-একই জেল! 
বলিয়া পরিগণিত। এই সম্মিলিত শৈলযুগলের উত্তরে কাম- 
রূপ ও নবগ্রাম (1২০৮20170) জেলা। কলিকাতা! হইতে 
আগমন কালে এই কামরূপ অতিক্রম করিয়া খাসিয়া-পর্বতে 
অধিরোহণ করিতে হয়। বন্বপুর-মহিলা-মহুলে, অধিক কি-_ 
ভৌগোলিক তশ্বানতিজ্ঞ পুরুষের দলেও, কামরূপের পর আর 
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দেশ আছে রি 1ধারণ ই রি ৷ এখন পর্যান্ত স্বদেশে বন্ধুর 
পার্খে খাসিয়া-শৈলে প্রবাসের কথা উত্থাপন করিলে, উহার 
ভৌগোলিক অবস্থা ভাল করিয়া বুঝাইতেই মস্তক থুরিয়া যায়, 
_-"আসাম-গোয়ালপাড়। কামরূপ-কামাখা” অতিক্রম করিয়া 
আসিয়াছি, ভেড়া না বনিয়া মনুষ্য-দেহেই দেশে ফিরিতে 
পারিয়াছি, একথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতেই চাহেন না । 
বি অন্কম্পায় কিন্ত আজ-কাল কোন স্থানে যাইতেই 
& নাই, আর বাঙ্থালীর, গায়. অন্বসংস্থান-বিহীন জাতিও 
ভারতে দ্বিতীয় নাই, তাই এই প্রাচ্য সীমান্ত প্রদেশও অধুনা 
বাঙ্গালীর “ভাত-থর” হইয়া দরাড়াইয়াছে ।--এই পর্কতদ্ধয়ের 
পূর্বে উত্তর-কাছাড় ও নাগ-পর্বাত এবং কপিলী নদী; দক্ষিণে 
প্রহর; এবং পশ্চিমে গারো-পাছাড় । খাসিয়া পাহাড়ের 
প্রাকৃতিক শোভা! এই সীমান্তব্যবচ্ছেদেই স্থন্দরভাবে প্রতীয়- 
মান ;--উত্তরে-দক্ষিণে সমতল প্রদেশ, আর সেই প্রদেশের 
বক্ষঃ ভেদ করিয়া একদিকে বিশীল নদ ত্রহ্গপুত্র বীরদর্পে 
বহিয়া যাইতেছে, অপরদিকে সুশীল! “স্থুরমা” নদী সরম- 
সোহাগে যেন গড়াইয়! পড়িতেছে; পূর্বে-পশ্চিমে অগণ্য 
পর্বতশ্রেণী অনন্তের পথে অগ্রসর হইতেছে । 
প্রাকৃতিক ।- পাহাড়ে দেশ অগণ্য পাহাড়ে পরিপূর্ণ? 
-“যেদিকে ফিরাই আি,কেবল পাহাড় দেখি”--পাহাঁড় ভিন্ন 
আর ঠদার্থ নাই। এ, ভৃগোলের সুত্রগত বা মানচিত্রে শ্বেত- 
কষে জড়িত পাহাড় নহে,-নগ্ন চস্কুর সন্দুথে প্রতিভাত শত 
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শত পর্বত প্রকৃতির শোভা বিস্তার করিতেছে, উচ্চে--অতি 
উচ্চে মস্তক উত্তোলন করিয়া সর্বোচ্চ বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের 
উচ্চতার পরিচয় দিতেছে, আর দলে দলে মিলিত হইয়! এঁক্য- 
বলের দর্প ঘোষণা করিতেছে। পর্বাত-ছুহিতা নদীও অগণ্য ) 
গঙ্গা-খুনা, গোদাবরী-সরস্বতীর স্তাঁয় দিগন্ত-প্রদারিণী কল- 
নাদিনী নদী নহে, পর্বত-নিঃস্থত জলপ্রবাহে সম্মিলিত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ক্রোতশ্থিনী রজতন্থত্রের স্ায় ক্ষীণদেহে পর্বতের বক্ষঃ 
ভেদ করিয়া নিক্পথে ঝুর-ঝুর রবে বহিয়া যাইতেছে, কেহ ব! 
যৌবন-জোয়ারের জোরপ্রবাহে ব হিয়া গিয়া অদূরে চিরযৌবন 
ব্রহ্মপুত্রের প্রশীস্ত প্রেম-প্রবাহে আত্মোৎ্সর্গ করিতেছে। পর্ববত- 
শ্রেণীর মধ্যে ২০।২২টা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য) ইহাদিগের 
উচ্চতা ৪০০০ হইতে ৬৫০০ ফীটের মধ্যে। খাসিয়া-শৈলের 
রাজধানী শিলঙ্‌ সহরের সঙ্নিকটস্থ পর্বতশৃঙ্গই সর্ধোচ্চ-__. 
ইংরাজের হিসাবে উহ! সমুদ্রতলের ৬৪৪৯ &* ফীট উদ্ধে 
অবস্থিত । 

প্রবাদ শুনিয়াছিলাম, এই সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গে অধিরোহণ 
করিয়া সুদুর ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই 
প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন-লালসায় বহু প্রয়াসে আমরা এক 
দিবস এ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলাম ) ছুর্ভাগ্যক্রমে, ব্ষপুত্ 


: ভূতক্ষিৎ পিত ডাক্তার ওজ্ডহাম সাহেবের মতে ইহার উচ্চত1 
৬১২৪ ফীট। 
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আমার্দিগের নয়নগোচির হইল না, অদুরে শিলঙ, সহর এবং 
শ্বেতবটিকাঁবৎ তন্মধাস্থ গৃহাবলী ও পিপীলিকা পুঞ্জ সঢৃশ 
মন্ধুযোর গমনাগমন দেখিস্বাই পথ-পর্য্যটন-ক্লেশ পরিশোধ 
করিয়া আপিলাম। অত্রত্য অধিবাসী খাসিয়ার কিন্ত “সহ- 
পেট-বাইনেঙ» নামক পর্বতকে সর্বোচ্চ বলিয়! জানে ; এ 
সুদীর্ঘ খাসিয়া-শন্দের অর্থ--আকাশের নাভিদেশ,আর “কৃপ- 
'মণ্তুক খাসিয়ার ধারণা--উহাই সসাগরা পৃর্ীর কেন্রুস্থল। 
প্রভাত, উহ! উন্লেখযোগা পর্বত গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিয় 
_ উহার উচ্চতা! ৪০০৭ ফীট্‌ মাত্র। নদীগুলির মধ্যে কপিলী 
ও বড়পাণিই প্রসিদ্ধ; ইহারা উভয়েই ব্রহ্মপুত্রের সহিত 
সম্মিলিতা হইঘ়াছে। বলা বাহুল্য, কপিলী,বড়পাণি, প্রভৃতি 
নাম বাঙ্গালী বা অপর বিদেশী কর্তৃক প্রদত্ত; খাসিয়ার 
অভিধানে উহার অন্য নাম আছে। খাসিয়ার “উম্” শব্দ, 
সাধারণতঃ, সলিলার্থে বাবহৃত হয়; নদী, ভড়াগ বা অন্ত 
জলাশয় মাত্রই খাপিয়ার নিকট “উম্*পদবাচ্য। “্বড়পাণি”র 
খাসিয়া নাম__উম্ইয়াম্‌; এইরূপ উম্-ক্র, উ্‌ সাও, উম্‌ধখেন 
প্রভৃতি কত উমই আছে,সে সমস্তের আলোচনা নিশ্রয়োন্ধন। 
_. পর্বতশৃঙ্গের অধিকাংশই শুপ্তাকৃতি এবং সুন্দর লতাবিতানে 

সমাচ্ছাদিত। শুঙ্গের পর শূক্গ মন্তকোন্তোলন করিয়া রহিয়াছে, 
মধো মধ্যে সমতল উচ্চনুমি শৃঙ্গগুলির পরম্পর উচ্চনীচত্বের 
বৈলক্ষণা বিকাশ করিতেছে । এই সকল উচ্চভূমির অনেক" 
স্থল ধালুকাময় এবং তাহারই গাত্র বিধৌত করিয়! কষুতর ক্র 


৮২ প্রবাদের 8 রি | 





সানা এডি | অন্ঠান্ত প্রদেশের পর্বত মালার স্তায় 
এখানকার পাহাড়ের উপরিভাগ প্রস্তরময় নহে; নবীন 
নধর কিশলয়ে সদাই অতি স্থশোভিত,-যেন স্থুবিশাল করি- 
পৃষ্ঠ তৃণান্তরণে আচ্ছাদিত; আর মধ্যে মধ্যে সুললিত 
লতাকুঞ্জে মনৌজ্ঞ ভাব সঞ্চারিত । এই সকল লতাকুঞ্জ জুরভি 
বনজ কুম্মে, সুখকর দারুচিনি বৃক্ষে, এবং বিকচ বনবল্লরীতে 
পরিপূর্ণ; দেখিলে, বাস্তবিক, শাস্তিরসাম্পদ তাপসাশ্রম 
বলিয়। বোধ হয় এবং কি এক অব্যক্ত দেবভাবে মনঃপ্রাণ 
মাতুয়ারা হইয়া উঠে। এই চিরন্তন দেবভাবে ইহার! 
পূর্বাপর কাঠুরিয়ার কঠিন কুঠার হইতে আত্ম-সংরক্ষণে সমর্থ 
হগ্লাছিল, কিন্ত অধুন! কারুকর্মা ইংরাজের স্ুৃতীক্ষ ছুরিকা 
হইতে নিস্তার পান নাই । বনের কুম্ম এতকাল বনেই বিলীন 
হইয়া সহৃদয় স্থকবির-- 

[70] [019 & 10015 0০] 00 01091) 8175007 
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এই বিষাদ-সঙ্গীতের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছির্ল 3 
ইংবাজের তীক্ষ দৃষ্টি সুদুরব্যাপিনী,_গৃহসজ্জার সম্পূর্ণ 
উপযোগী এই বনের কুম্থম তাহার দৃষ্টিদীমা অতিক্রম 
করে নাই। তিনি অতি যত্বে, অনেক অর্থব্যয়ে, কুগ্জ 
হইতে কুধাস্তরে ঘুরিয়া এই কুন্গুমলতা গুলি আহরণ করেন 
এবং তক্দারা প্রয়োজনমত স্বগৃহের মম! বৃদ্ধি করিয়া 
উত্ধৃত্বাংশ ভিন্ন দেশের বাণিক্যয-আ্রোতে ভাসাইয়া দেন। 


খাপিয়া-পাহাড় ও খাঁদিয়া-জাঁতি। ৮৩ 


ইংরাঁজের উদ্টিদ-তত্বে এই সমস্ত লতাই 0101:1১,111000001- 
01919 ইত্যাদি নামে অভিহিত । 

উচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে আর এক স্বন্দর বৃক্ষ 
জন্মে-সরল। অগণা পর্বতে সরল বৃক্ষও অগণন 7 শিলঙ, ও 
তংসন্িহিত পর্বতশ্রেণীর উপর সরল ভিন্ন অপর কোন বৃক্ষ 
নাই বলিলেই হয়- পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, যে দিকে দৃষ্টি 
'ফিরাইবেন, সেই দিকেই গগনম্পর্শী সরল বৃক্ষশ্রেণী আপনার 
নয়নগোচর হইবে। সরল সরলতার অতি সুন্দর নিদর্শন ;-, 
শাখা-প্রশাখার জটিলতা নাই, পত্রপুশ্পের আড়নম্বর 
নাই, ফল-ভরে অবনতি নাই, কেবল সরলভাবে উদ্ধে 
উঠিতেছে-_যেন সর্বলোকবিধাতার চরণম্পর্শ করিবার 
জন্য উদগ্রীব হইয়া অনন্তের পথে উধাও হইতেছে । সর- 
লের এইভাব দেখিয়া সহজেই সাধুর মনের উচ্ছাস প্রবল 
হয়, তিনি আবেগে কাতর কঠে সরলকে সুধাইয়া বদেন-_- 


“বল, রে তরু কী”র উদ্দেশে,' 
গগন ভেদ ক'রে যান উদ্ধ“দেশে, 
হলি সংনারে এসে কা'র প্রেমে অচল রে ?” 


অন্রত্র উচ্চ পর্বতের অভিজ্ঞতা আমাদিগের অল্প,--এইবপ 
লরল বৃক্ষ অন্ত পর্বতে আছে কিনা, বলিতে পারি না) কিন্ 
হিমাঙয়ের সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গে ও যে ইহার অধিষ্ঠান ছিল, অক্ষয় 


৮৪ প্রবাদের অস্ফুট স্মৃতি। 





কবি কালিদাসের অমৃতনয়ী রচনায় তাহার আভাস 
পাওয়া যায়। কবি হিমালয়-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 


“কপোলকণ্ডঃ করিভিব্রিনেতুৎ 
বিঘটউতানাৎ সরলদ্রমাণাম্‌। 
যত্র জ্রতক্ষীরতয়। প্রাসুতঃ 
সানু গন্ধঃ নুরভীকরোতি ॥” 


এখানকার সরলবৃক্ষ হইতে করি-কপোল-কওুয়ন-সঞ্চালিত 
ক্ষীরধার, কৈ, দেখিতে পাই না) তবে খাপিয়া-কুঠার-কন্তিত 
সরল-মজ্জা হইতে তৈলময় নির্যাস-ঙ্গরণ হইতে দেখিয়াছি এবং 
এইরূপ নির্ধাদ-সংযুক্ত কার্টে অগ্নিহোত্রাদি-ক্রিয়াম় মনোহর 
সৌরভ সম্ভোগ করিয়াছি । সরলের সারে সাগ্রিকের ক্রিয়া" 
কাণ্ড, বাস্তবিক, অত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় এবং এই হন্তই, 
বোধ হয়, ইহার অন্যতর নাম ধুপকাষ্ট। ইহার প্রধান গু1-- 
অগ্রিম্পশেই জ্বলিয়া উঠে; একারণ পাচকের পাকচুলীতে 
ইহা বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে এবং অমান্ধকারে নিঃস্ব 
পথিকের হস্তে আলোকদানের কার্ধ্য করে। সরলের এই- 
রূপ সারভাগ দেশালাইয়ের কাষ্ঠের পক্ষে বিশেষ উপযোগী 
হইতে পারে) কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত দেশালাইয়ের 
_ কারখানায় ইহাঁর পরীক্ষা কর! সমীচীন বোঁধ হয়। থালিয়।- 
পাহাড়ে সরলবৃক্ষ কল্পতরু বিশেষ ;-_জালানি কাষ্ঠ হইতে 


খামিযা? -পাহাড় ও 8 ছি ॥ ৮৫ 


ছার- চৌকি চেয়ার- টেবিল, সাজ-সরঞরাম, সমস্তই ইহা বারা 
স.ধিত হয়। সরল বৃক্ষের প্রাচুর্য স্বাস্থোনরতিবিধায়ক বলিয়াও 
দেশীয় মহলে প্রবাদ আছে; ইংরাজ, বোধ করি, এ কথায় 
বিশ্বাস না করিয়া! সহরের অনেক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতেছেন ; 
এ কারণেই হক বা লোকাধিকা বশতঃই হউক, ইদানীং 
অস্বাস্থ্যের লক্ষণও কিন্তু প্রবল দেখা যাইতেছে ।* 

* খাসিয়া শৈলে স্বভাব-সৌন্দ্যের নানা উপকরণ বিদ্যমান ) 
গিরিগুহা এবং উঞ্ণ প্রত্রবণ তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
গুহার মধ্যে চেরাপুঞ্জি এবং রূপনাথের গুহারই গ্রসিদ্ধি অধিক। 
কিম্বদন্তী আছে, রূপনাথের গুহাভ্যন্তর দিয়া চীন রাজ্য 
পর্য)স্ত যাওয়া! যায়, এবং পুরাকাঁলে একদা চীন সম্রাট,না-কি, 
অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে এই গুহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিতে আপিয়াছিলেন। অনেক গুহার মধ্যে, 
না-কি, আবার প্রস্তর-থোদিত হিন্দুর দেবমূর্তি আছে । চীন 
রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্বৃভ না হউক, এইরূপ গিরিকন্দমর ঘে অনেক 
স্থলেই বিলক্ষণ গভীর ও দেবমূর্তির আধার-_ইহা অমূলক বোধ 
হয় না, এবং এই সকল গুহান্যন্তরে যে আজ পর্য্যন্ত কাত 
সংসারবিরাগী সাধুপুরুষ সচ্চিদানন্দের সাধনায় নিরত আছেন, 
কে তাহা সাহস পূর্বক অস্বীকার করিতে পারে ? কাছাড়- 
লীমান্তর্গত পূর্বোল্লিখিত কপিলী নদীয় তীরবর্তী সমীর নামক 
স্থানে, একটা উষ্ণ প্রজ্রবণ আছে মুক্গেরের নিকটবর্তী সীতা- 
কুণের ন্যায় ইহার পবিত্রতা সম্বন্ধীয় কোনরূপ প্রসিদ্ধি না 

৮ 





৮৬ প্রবাসের টি চি 


ধাকিনে 9,বাহ লক্ষণে হা সীতাকু গ্াপেক্ষা বিশেষ হীন বোধ 
হয় না। 

জলপ্রপাত এখানিকার প্রাকৃতিক শোভার অন্যতম উপ- 
করণ। এখানে সেখানে কু ক্ষুদ্র প্রপাত ধিস্তর আছে, সে 
সকলের উল্লেখ নিষ্প,য়োজন। তবে চেরাপুপ্রির নিকটস্থ 
[12091012115 এবং শিলং সহরের অনতিদ্রস্থ 1368001)5 
211 দেখিবার সামগ্রী বটে। নগরাজ হিমালয়ের অতাচ্চ 
শিখরদেশে তুযারআোত দেখিতে মহা মহিমান্বিত; আর যখন 
সেই তুহিন-ক্ষেত্রে মোণার বরণ অকণ-কিরণ প্রতিফলিত হয়, 
তখন শোভার ইয়ত্তা থাকে না, মে শোভা! সন্দর্শনে মান্ধুষ 
ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ হইস্বা ত্শী মহিমায় তন্ময় হইয়া পড়ে । 
উদয়াস্তের আরক্তিম ছবি অনন্ত আকাশে বিকাঁশিত, আর 
স্থবিমল রশ্মিতেজে তুযারস্রোত অসখখ্য বর্ণে স্থুরঞ্িত__ 
দেখিয়! মানুষ পাঞ্চভৌতিক নশ্বর জগতের কথা ক্ষণেকের 
জন্য ভুলিয়া যায়, যেন জ্যোতি স্বর্গদ্বারে অনন্ত পুরুষের : 
অন্দ,ট ছবি দেখিতে পাইয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, 
অথবা ভাবের ভরে মন্তরমুগ্ধবৎ বিচেতন হইয়া পড়ে। 
এখানকার জলপ্রপাত গুলি সেরূপ অনির্বচনীয় ভাবোদ্দীপক 
না হইলেও, তাহাদিগের মহান্‌ দৃশ্ত বিশ্বকর্ধ্ার কৃতিত্বের 
অপরূপ নিদর্শন, সন্দেহ নাই; পাপ-তাপে অনুতপ্ত মন্থ্য্য- 
লমাগম পরিহার করিবার জন্তই যেন তাহারা বিরলে 
বনের মাঝে আশ্রয় লইয়াছে,আর অতি উচ্চ শিখরতৃমি হইতে 







৮৬ 


মৌস্মাই জলপ্রপাত 


যি গাই ও খাসিয়া সি | ৮৭ 


অঙ্গশ্রধারে টে রি নিয়ে বি গৃজিতে নিপতিত 
হইয়া যেন মন্ত্যভূমে বিশ্বনিয়ন্তার অপার করুণাবর্ষণের পরিচয় 
দিতেছে। কিবা অপরূপ স্থান।_চতুদ্দিকে গগনভেদী 
পাহাড় পাহাড়ে বিশাল বৃক্ষশ্রেণী-নিধিড় জঙ্গলরাশি-- 
নীরব ভীষণতা !__দাকণ নিস্তন্ধতা।--কেবল মধো মধ্যে 
বনজ বিহ্গের কাকলি, বায়ুর স্বন্-স্বন্‌ শব্দ, আর জলপ্রপাতের 
"অবিরাম ঝম্ঝম্‌ রব সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে প্রায়ই 
বৃষ্টি, বৃষ্টর সঙ্গে “কড় কড় কড়ে" কুলিশের নাদ দিগস্থ ফাটা- 
ইয়া ভীবণত। বৃদ্ধি করিতেছে, আবার সেই শন্দের বিরামেই 
অধিকতর নিস্তব্ধতা উপস্থিত হইতেছে। প্রকৃতির এই কি- 
জানি-কেনন ভাব কেবল বুঝিবার সামগ্রী_বুঝাইবার নহে। 

উত্তরামেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাত জল-গ্রাতৃধ্যে 
(৮০1870 01 ৪০) জগতে অদ্বিতীয়, কিন্কু উহার 
উচ্চতা (ভৌগোলিক বৃকম্যান সাহেবের মতে ) ১৬২ ফীট 
মাত্র। অন্তপক্ষে, ইতালীর 00185011 [:4]5 উচ্চতায় সর্ব 
শ্রেষ্ট, কিন্ত, নায়েগ্রার কথা দুরে থাকুক, ভারতের অনেক 
জলপ্রপাতের তুলনাতেও জলাংশে উহা নিতান্ত অকিঞ্িৎ- 
কর। খাসিয়া পর্কাতের 117050101[9115 এরূপ জলাংশে 
তুচ্ছ হইলেও উচ্চতায় পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বলা যাইতে পারে) 
ডাক্তার 01181) সাহেবের মতে উহার উচ্চতা ১৮০০.ফীট* 





দা. 4 665৮1880008 (8010105)] ৪67008075 012 [১00০0 
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৮৮ প্রবাসের অন্ফুট স্মৃতি । 

-_পতনাবন্থায় প্রস্তরস্তপে বেগরুদ্ধ হইয়া জলপ্রপাতটি ছুই 
স্তরে বিভক্ত হইয়াছে, সর্বোচ্চ সীমা হইতে মধাভাগ ৮০০ 
ফীট এবং তথা হইতে পুনঃ প্রপাতের নিম্নতল পর্য্যন্ত ১০০০ 
ফীট। 73320715 1:9119 উচ্চতায় আনুমানিক ৬০* ফীট 
হইবে। ভারতের নানা স্থানে নানা প্রপাত আছে ;--সকল 
গুলির জলের পরিমাণ নির্ণয় করা দুরহ-_নিয়ে উচ্চতানুসারে 
বিদেশীয় বিখ্যাত প্রপাত গুলির তুলনায় কয়েকটার নামো- 


ল্লেখ কর! গেল £- 
দেশ। স্থান। জলপ্রপাত। উচ্চতা। 
ইতালী .* *আলগস, পর্বতশ্রেণী... ** *সিরাশোলী ৮২৪০১ ফীঁট। 


উত্তরামেরিকা...ইরাই ও অপ্টেরিও হদের মধো..নায়েগ্রা... .১.১৬২ ৯ 
ভারতবর্ষ... ...পশ্চিমঘাট পর্ববতমাল1,, *.* *.. সরাবতী..* ০৮৮৮৮ ৮ 
বধ ১ শমহাধলেম্বর পর্বত, ১*, ১১ ত্য ০০ ৯৮৬০০ ৮ 
এ খামিয়! পর্বত *১* ০৯০ ১.১ ১০ মৌসমাই১১০০১৮০০ 9 
তর তত হি তি তত ১৮ এএবীডন্দূত ও, ড০5 9 
ভারতের মৌসমাই যেরূপ উচ্চতায় জগতে দ্বিতীয় 
আপন পাইবার যোগ্য, জলপ্রাচুর্য্যে সরাবতী তদ্ধপ ;-- 
নায়েগ্রীর নিয়ে একমাত্র উহাকেই গণনা করা যাইতে পারে।* 
0. 5 89০10660480 39091081051 907৮5) ০1 [70191 


+ ক উপরিলিখিত ভালিক্ক] ও তৎসং্রান্ত বিবরণ ভ্রমপ্রমাদশৃন্ত নহে। 

, খাসিয়] শৈলে বসিয়া! পুন্তকাভাব সন্বেও যাহ] সংগ্রহ কর] গেল, তাহাই 

এস্থলৈ উল্লেখ কর! হইল। সনদ পাঠকবগ প্রমাণ সহ ভ্রম দেখাইয়া, দিলে 
পরম অনুগৃহীত বোধ কৰিয । 


খাসিয়া-পাহাঁড় ও খাসিয়াজাতি। ৮৯ 


ভূতত্বে।_খাদিয়া পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ স্তর দেখিতে পাওয়া যায় /ঝেথাও মৃত্তিকা, কোথাও 
বালুকা,কোথা ও কঠিন প্রস্তরময়। মৃক্তিকার অধিকাংশই লাঁল- 
বর্ণ ও লোহঘটিত ; পাহাড়ের অনেক স্থলেই লৌহের আকর 
আছে,তণ্মধো খাইরিম, মৌল্লিম ও চেরাপুঞ্জির আকরই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । পুর্বো এই সমস্ত আকর হইতে অনেক 
'লৌহ গ্রস্ত হইত; * “বিলাতী লৌহের আমদানীতে 
খামিয়া-পরন্নতে লোহ প্রস্তত করা প্রায় একেবারেই বন্ধ 
হইয়া! গিয়াছে ।” 4 
করলা এবং টণ$ এ পাহাড়ে অতি উৎকৃষ্ট এবং প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়াঘায়। কলিকাত! এবং তৎসন্সিহিত স্থানসমূহে 





* কলিকাতা যাছুঘরের অধাক্ষ (0117560) 4851866 ট1096171)) 
শ্রীযুক্ত ্রেলোকানাধ মুখোপাধায় মহাশয় প্রথম ভাগ “জগ্রডৃমি?র চতুর্থ 
সংখায় ইহার প্রস্ত-করণ-প্রণালী বিশদ ভাবে বর্ণন! করিয়াছেন । 

1 2006 09170066100) 01790710119) 77,10) 076 65078178608 
91 076 501)1168 01010] ঘ110) ৪11)007610)6 275৫ (0018068, 
1195 2110986 69701080160 016 21701690008 (72) 10005৮৮৮107 
900৫ জনা [11157 

48827 4470778172410% 112১0, 1892-93, 257 17 4) 
€/:71)167 15 207, 00, 

£ এস্থলে যেখানে চুণের কথা উল্লেখ কর] গিয়াছে, সেই, খানেই 
(15100455086) চূর্দপ্রন্তরের কথ! বুঝিতে হবে | এই প্রস্তর হইতে 
কির প্র্িয়ায় ব্যবহারোপযোগী চূর্ণ প্রস্তুত হয় এবং খাসিয়া পাহাড়ে 


৯০ বাসের অনদুট স্থৃতি। 


ছাতকের চূণ বলিয়া যাহা পরিচিত, তৎসমস্তই এই খাসিয়া- 
পাহাড়ে জন্মে; পর্বত-মীমাস্তে শ্রীহট্রের অধীন ছাতক নামক 
স্থান হইতে এই চুণের চালান যায় বলিয়াই বঙ্গে উহা! 
ছাতকের চুণ নামে প্রসিদ্ধ। চেরাপুপ্রির নিকটস্থ থড়িয়া 
নামক স্থানে চুণের আকর অধিক এবং প্র থড়িয়া হইতে রেল- 
যোগে--৮ মাইলমাত্র-কোম্পানিগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া তথা 
হইতে নৌকাযোগে ছাতকে যায় ও ছাতক হইতে, প্রয়োজন 
মত, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। এক চুণের চালানের জন্যই 
ক্ষুদ্র রেলপথ টুকুর হুক্ম রেখা আসাম-পীমায় দেখিতে পাওয়। 
যায়,নচে এতদিনে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। কয়লার খনিও 
চেরাপুঞ্জি এবং জয়ন্তী পর্বতের দক্ষিণসীমাস্তর্বন্তী লাকাডঙ. 
নামক স্থানে অধিক । ভূতববিৎপণ্ডিতের! অস্থমান করিয়াছেন, 
চেরাপুঞজধিতে ৩,৭২,৯১,৪০০ এবং লাকাডঙে ৩১১৬১৮৪১০৮০ 
মণ কয়লা আছে। গুণাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও, কিন্ত, এ 





কোন্‌ কোন্‌ খনিজ পদার্থ কিরূপ পরিমাণে ও কোন্‌ উপায়ে পাওয়] ধাঁ, 
তংসমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ অনুসন্ধিৎত পাঠক 146700118 0৫ ১6 9010- 
81০৮1 3৪:৮০১ ০1 1000895 ড০], 12 0৮৮ [0], নামক খরচ্থে দেখিবেন ।-- 
তৃতস্থবিং পণ্ডিতের] পরীক্ষা! দ্বার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্ণবপোতে 
কাষহারের পক্ষে খাসিয়া শৈলের কয়লাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কয়ল! ভারতবধে'র 
অনাত্্ কপি পাওয়া যায়। এ মন্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ চ:৩০০:৫১ ০? 19 
11980108198] 90:৮5, চ০101099 এ] ৪৪৫ সসা]-তে 
তষ্ব্য। 


খাসিয়া-পাহাড় ও খাসিয়া-জাতি। ৯১ 
কয়লা স্থানান্তরে বড় ব্যবহৃত হয় না। আসামের মধ্যে 
লক্্মীপুর জেলার অন্তর্গত ডিক্রগড়ের নিকটবর্তী মাকুমের 
কয়লাই কলিকাতায় গিয়া থাকে। কয়লা-কোম্পানির 
স্বকৃত রেলপথে এবং ত্রন্ধপুত্র-বক্ষে কলিকাতার বিখ্যাত 
মরিদ্বিহারী গোতাবাক্ষ ম্যাক্নীল কোম্পানির জলপোতে 
গমনাগমনের আুবিধা থাকায় মাকুমের কয়ল! সহজেই 
.কলিকাতায় নীত হয়, কিন্তু খানিয়া পাহাড়ের কয়ল। স্থানা- 
স্তরে পাঠাইবার সেরূপ স্থগম পথ ন! থাকায় উহা থাসিয়া- 
পাহাড়বানীর ব্যবহারেই পর্যবসিত হয় কচিৎ পাহাড়- 
সংলগ্ন শ্রীহট্রের বাজারেও বিক্রীত হইয়া থাকে। 

এ পাহাড়ে প্রস্তরও নানাবিধ 7 কোথাও আগ্নে 
স্টিকময়,কোথাও কেবল শ্লেটে পরিপূর্ণ,কোন ভাগ দৃঢ়কোন 
অংশ ভঙ্গপ্রবণ। এখানকার অট্রালিকাদি সমস্তই প্রস্তরে 
গঠিত, শ্লেটও যথেষ্ট পরিমাণে গৃহনিষ্মীণ কার্ষ্যে ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে । ফলতঃ,পর্বতের সকল স্থান প্রয়োজনীয় পদার্থে 
পরিপূর্ণ; অধুনা পাশ্চাত্য রুচিজাত বিলাদিতা চরিতার্থ কর! 
ভিন্ন পর্বতবাসীর পক্ষে পাহাড়ের নিয়ে পদার্পণ করিবার 
কোন প্রয়োজন ঘরে না! । 

এঁতিহাসিক |-“বাণিজ্যে বসতে লক্ষী”-_এ 
কথার যৌক্তিকত] ইংরাজের কার্ষে যেরূপ গ্রতীয়মান,অন্তন্ধ 
কাচ তাহ দৃষ্ট হয়; ইংরাজ বাণিজ্য-ব্যপদেশে সুচ্যগ্র 
ভৃমিস্ধ স্বত্ব লাভ করিয়া কালনহকারে সসাগর! পৃথিবীর 


৯২ প্রবাসের অন্মুটস্থৃতি। 


সর্বময় কর্তা হইয়৷ দীঁড়ান। সমগ্র ভারতাধিকারের মূলেও 
যে সুত্র, এই ক্ষুদ্র নগণ্য খাসিয়া-পাহাড় অধিকারের মূলেও 
তাহ।ই )-__বাণিজ্য-স্থত্রেই ইংরাজ এখানে প্রথম পদার্পণ 
করেন। পৃর্বকথিত খাসিয়া-চুণের ব্যবসাঁয় বহুকাল হইতে 
বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তুত ছিল; খামিয়ার এই অবাধ বাণিজ্য 
স্থচতুর ইংরাজের চিন্ত আকর্ষণ করিল! তাহারা & বাণিজ্যে 
হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশে ১৮২৬ খু ষ্টাবের প্রারস্তে অল্পে অল্পে 
পাহাড়ে প্রবেশ করিলেন, এবং, পাহাড়ের উপর দিয়া শ্রীহট্ 
হইভে কামরূপ পর্য্যন্ত পথ প্রস্তত করিবার অভিপ্রায়, নঙ, 
ক্লাওয়ের খাসিয়া-রাজার অন্ুমতি ক্রমে তাহারই রাজ্যে বাস- 
স্থান নির্দিষ্ট করিলেন। ভারতের যেখানে ইংরাজ, সেই 
থানেই তাহার অনুচর বাঙ্গলী, নুনাধিক, বর্তমান) এই 
খাসিয়। পাহাড়েও সেই প্রথমাবস্থায় ইংরাজ বাঙ্গালিশূন্ 
ছিলেন না। বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ জাতি কি না, বাঙ্গালী হইরা, 
বলা আমাদিগের শোভা পাঁয় না) কিন্তু ইংরাজের কার্য 
যে কোন ক্রটী লক্ষিত হয়, সন্বদয় ইংরাজ তাহা বাঙ্গালীর 
শিরে আরোপ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। নঙক্লাওয়ে 
অবস্থানকালে, অত্যল্ন কালের মধ্যেই, ইংরাজ ও খাসিয়াতে 
মনোবিবাদ জন্মে ও ক্রমে তাহ প্রকাশ্য বৈরিতায়,এবং পরি* 
গামে যুন্ধবিগ্রহে পর্য্যন্ত, পরিণত হয়। ইংরাজের ইতিহাসে 
ই বৃক্ত--বাঙ্গালীর অবৈধাচরণই এই ছুর্দৈবের অন্যতম হেতু। 
হেতু যাহাই হউক, ১৮২৯ খৃষ্টাব্বের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে 





খাসিয়া-পাহাড় ও খাসিয়াজাতি। ৯৩ 


খাসিয়ারা প্রকাশো অন্ত্রধারণ করে, এবং ছুইজন দাহেব ও 
কতিপয় সিপাহী তাহাদিগের হস্তে প্রাণবিসর্জন করেন। 
অগত্যা সরকার বাহাছুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, 
রীতিমত যুদ্ধায়োজন হইল, এবং খাসিয়াগণকে সম্ক্রূপে 
শাসিত ও নিয়মিত করিতে প্রায় পাচ বৎসর কাল কাটিয়! 
গেল। ১৮৩৫ খুষ্ঠাবঝে কর্ণেল লিষ্টার পোলিটিক্যাল এজেন্ট 
'ূপে প্রথমে উল্লিখিত নউক্লাওয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন,_ইংরাজের 
বিজয়নিশান তদবধি খাসিয়া-শৈলে উড্ভীয়মান। সিভিল 
ও মিলিটারীর কর্তৃত্বভার, প্রথমতঃ, একাধারেই স্তন্ত ছিল, 
পরে, ১৮৫৪ খুষ্টাবে, পূর্বোল্লিধিত চেরাপুপ্রি সহরে ইংরাজ- 
রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত ও এ মিভিল-মিলিটারীর বিচ্ছেদ 
সংসাধিত হয় এবং মিঃ হাড়সন্‌ নামক জনৈক সাহেব 
বাহীছুর ডেপুটী কমিশনর রূপে মিতিলের কর্তৃত্বপদে 
নিয়োজিত হয়েন। শাসন ও বিচাঁর-ভার তখনও একস্থত্রে 
গ্রথিত ছিল,-এখনও আছে ; ফলতঃ, তদবধি প্রায় একই 
নিয়মে খাসিয়া-শৈলের শাঁসনযন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। 
থাসিরা ও জয়ী পর্বত রর্তমান ইংরাজ রাজত্বে এক- 
্বত্রে জড়িত হইলেও, পূর্বের ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন ছিল, 
এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও কৌশলে, এত- 
ছুভয় পর্বতের অসভ্য রাজার! ব্রিটিশরাজের বশাতা স্বটকার 
করিয়াছিল। জ্য়স্তী পর্বত, প্রথমতঃ, ১৮৩৫ ধৃষ্টাবে 
ইংরাজির অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৮৬৪ থৃষ্ঠাবের পূর্বে উহা 
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সমাক্রূপে আয়ন্ত ও উহার অধিবাঁপীবর্গের অত্যাচার 
প্রশমিত হয় নাই। কিন্বদন্তী আছে, জয়ন্তী-রাজ ইন্দ্রসিংহ 
তান্ত্রিকমতে শক্তিপূজক ছিলেন এবং তাহার উপাস্ত 
দেবী সন্নিধানে নরবলি দিতেন) ১৮৩৫ খুষ্টান্দে তাহার 
স্ববংশীয় কয়েকজন লোক ব্রিটিশ রাজ্যের তিন জন প্রজাকে 
কৌশলে অপহরণ করিয়া করালবদনা কালী-মন্দিরে এরূপ 
বলি দিয়াছিলেন। স্বয়ং ইন্ত্রসিংহ এই লোমহ্র্ষণ কাণ্ডে 
জড়িত থাকার অভিযোগে ইংরাজ-কর্তৃক মিংহাসনচাত হয়েন, 
এবং ইংরাজ-রাজের নিকট বাধিক ছয় সহস্র মুদ্রা বৃত্তি ভোগ 
করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ শ্রীহট্ে নির্ক্িবাদে অতিবাহিত 
করেন। জয়ন্তী পর্বতে ইংরাজাধিপত্য এই স্থত্রেই সুচিত। 
রাজ্যলাতের সঙ্গে রাজন্ব বৃদ্ধি করা, বোধ করি, রাজধর্মের 
অন্ততম নীতি) সেই নীতি বা পদ্ধতি অনুসারে ইংরাঁজরাজ 
নববিজিত জয়স্তীরাজ্যের রাজস্ব-বিস্তারে বদ্ধপরিকর হইলেন। 
জয়স্তীর অসভ্য প্রজা এতকাল কলাটা, মূলাটা, ছাগলটা, 
মহিষটা দিয়া তাহাদিগের অসভ্য রাজার মনস্তষ্টি সাধন ও 
রাজস্ব পরিশোধ করিয়া আসিতেছিল, অধুন! স্থসভ্য ইংরাজ- 
প্রবর্তিত আর্থিক করপ্রদানে তাহার! আপনাদিগকে নিতাস্ত 
নিপীড়িত বোধ করিল এবং তাহাদিগের আপন বাজার 
প্রতি ইংরাজের নির্শম ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া বিদেশী 
রাজাকে আদৌ কর-দান করিতে অস্বীকৃত হইল। এইব্ধপ 
অসভ্য-সমীজে হস! নৃতন কর স্থাপন ও নূতন রাঁজগ্বধারা 





খাসিয়া-পাহাঁড় ও খাসিয়া-জাতি। ৯৫ 
প্রবর্তন করিয়া ইংরাজ অদুরদশশিতার পিচ দিয়াছিলেন ) * 
অন্ত দিকে, স্বাস্থ্া-রক্ষান্থরোধে, জয়ন্তীর বর্তমান রাজ- 
ধানী জোবাই গ্রামে তত্রত্য অধিবাদীবর্গের চিরন্তন 
শবদাহ প্রথাও তাহারা প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ 
নানা কারণে অসভা সিন্টেউের 1 মন উত্তেজিত হইয়া! উঠিল, 
তাহার প্রকাশ্যে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজের প্রতি বৈরিতা! সাধন 
করিতে প্রস্তুত হইল। গিণ্টেের উপদ্রব প্রশমনার্থ ইংরাজ 
তাহাদিগকে নিরস্ত্র কর! সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু তাহাতে 
সম্যক সফলকাম হওয়া রে থাকুক, বরং অধিকতর কুফলই 
ফলিল।--১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রারস্তে একদা! একস্থানে সি্টে- 
ঙের ধর্ম্মোৎমব চলিতেছিল) সশস্ত্র নৃত্য করা এই উৎসবের 
প্রধান পদ্ধতি,_এ ক্ষেত্রেও তাহারা সে পদ্ধতি ভঙ্গ করে 
নাই, বরং অধিকতর উল্লাসে নৃত্য করিতেছিল। 
দিগকে নিরন্ত্রকরার আদেশ ইতিপূর্বেই পুলিসের উপর 
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1 জয্তী পর্বতের অধিবাসীগণ নি্টেও, নামে অভিহিত । 


৯৬ প্রবাসের অন্ুট স্মৃতি । 


প্রবল ছিল; পুলিসের পক্ষে মেই আদেশ প্রতিপালন করি- 
বার এই এক সুযোগ মিলিল, স্বক্₹ং দারোগা সাহেব সেই 
নর্ভকগণকে নির্ত্র করিতে অগ্রসর হইলেন। এতদিন যে 
বন্ধি তত্মন্ত,পে প্রচ্ছন্ন ছিল, এই সামান্ত ফুৎকারে আজ 
তাহা জলিয়৷ উঠিল-_অসভ্য জ্যন্তীবাসী উন্মত্ত হইল,_- 
জোবাইয়ের পুলিদ-থ|না জালাইয়! দিল,_ইংরাজের দিপাছি- 
সৈন্ত অবরোধ করিল, স্বীয় স্বাধীনতা সমুদ্ধারের জন্য প্রাণ- 
পথে সচেষ্ট হইল। এই বিড্রোহ-শাস্তির জন্ত ইংরাজকে যথারীতি 
যুদ্ধায়োজন করিতে, এবং অসভ্যগণকে স্শামিত করিবার জন্য 
বিলক্ষণ বেগ পাইতে, হইয়াছিল। যাহা হউক, অনাধারণ 
সমরকুশল ইংরাজের নিকট অসভ্য সিশ্টেউ কতদিন মন্তকো- 
ত্বোলন !করিয়৷! থাকিতে পারে ?__বিদ্রোহী দলপতিগণ 
একে একে বন্দী হইতে লাগিল এবং ১৮৬৪ খুষ্টাব্বের 
প্রারস্তেই জয়ন্তীর বর্ধরভূমে ইংরাজের শাস্তিরাজা অক্ষয়- 
ভাবে মংস্থাপিত হইল। তদবধি খাসিয়া ও জয়স্তী-পর্বতের 
সমগ্র প্রজা ইংরাজ-শাসনে শান্ত ও অবনতভাব ধারণ করি" 
য়াছে। চেরাপুঞ্জি পুর্বে ইংরাজাধিকৃত খাসিয়া-পর্ববতের 
রাজধানী ছিল) পরে, অতিরিক্ত বর্ষার প্রকোপে * সরকারী 
* শুনা যায়, সমগ্র এসিয়-ভূমির-মধো চেরাপুঞিতে জলবর্ষণের সাজা 
অধিক ৭ সমগ্র এমিয়া হউক আর ন1 হউক, আসাম-প্রদেশের মধ্যে যে উহা 
সধবাপেকণ অধিক, লরকারী বিষরণীতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে ১--নধপূত্র- 
অধিডাকািত সমত্ত জেলায় যত জলপাত, এক চেরাপুিতে প্রার্থ তত 
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খাসিয়া-পাহাড় ও খানিয়াজাতি। ৯৭. 





কার্ষ্যের অসুবিধা ঘটায়, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা! বর্তমান শিলঙে 
স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাবে, আসাম বঙ্গদেশ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়৷ একটা পৃথক্‌ প্রদেশরূপে গঠিত হইলে, শিল- 
ডেই সমগ্র আসামের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ পর্যন্ত 
শিলঙেই লাট-মন্দির শোভা! পাইতেছে এবং সমগ্র আলামের 
শাসনকার্ধ্য পরিচালিত হইতেছে। 
শাসন-প্রণালী-_খাসিয়া-জয়্তী-সশ্মিলিত সমগ্র তৃ- 
ভাগ তিনটা প্রধান অংশে বিভক্ত )-_-ইংরাজাধিক্কৃত খাসিয়া- 
পাহাড়, খাসিয়া-অধিককৃত খাপিফ়া-পাছাড় এবং আয়্তী- 
পাহাড়। ইহার প্রত্যেক অংশ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণায় 
বিভক্ত ) খাসিয়া-অধিক্কত ভূখণ্ড ও জয়ন্তী -পাহাড়-- 
প্রত্যেকের মধ্যে ২৫টী, এবং ইংরাঁজাধির্ত খাসিয়া পাহাড়ে 
২৪টা পরগণণা। আয়স্তীর সমগ্রভাগ সম্াক্যপে ইংরাজরাজেয 
অধীন; খাঁদিয়া-পাহাড়ের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সরফার- 
বাহাদুরের স্বীয় শাসনভুক্ত, অবশিষ্ট সমস্ত সান ইংরারজরাগের 


দেখিতে পাওয়া ঘায়। বিশষটার অভ্ুত হুক শল,-_শিলঙ, এবং চেরা- 
পুঞ্জির মধ্যে ১৬ ক্রৌশ মা খাধনান, পচ উতর প্রারৃতিক অবস্থা আমে- 
কাংপে'পৃথকৃ। এক ঈলবর্ধণ খধ্যারে দেখা! বারি টেরাপুষিযংধখসরে . 
৯৭৬ উ্ি জলা, ও পঞগান্তরে শিলতে ঈ লগধের, হখ্যে জলপাতি ৮৫ ইঞ্চি 
মাত) ০, 
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৯৮ প্রধানের অন্দুট স্ৃতি। 





সফি নন্ধি-হ্তজে সন্সিলিত খাসিয়া জমিদারগণের অধীন। 
্রতুত্ব ও. অধিকারণতেদে এই সমস্ত জমিদারগণ ভিন্ন ভিন্ন 
নম অভিহিত) তন্মধ্যে সিএম্‌, ওহাদাদার, সর্দার এবং 
বিও[দোগণের নামই উল্লেখযোগা । খাসিয়া-অধিক্কত উল্লিধিত 
২৫টা পরগণার মধো ১৫টা দিএম্‌, একটা ওহাদাদার, পাঁচটা 
সর্দার এবং চারিটা লিঙ দোগণের অধীনস্থ । মর্্যাদা-বিষয়ে 
দিএম্গণই সকলের শীর্ষস্থানীয়) বঙ্ভাষাভিজ খাসিয়ার! ইহা. 
দিগকে রাজা বলিয়া থাকে)- খালিম্বার অভিধানে “দিএম 
ক্গ্মার মৌলিক অর্থ-জীবন ঝ1/আত্ম!। এই সমস্ত খামিয়া 
রাজার! ইংরাজসরকাক্ষকে কোনরূপ দ্বাজদ্থ দান করে না; 
কিন্ধ তাছাদিগের অধিকারভুক্ক স্থানসমূছের মধ্যে খনিজ, 
বন্ধ বা! অন্তবিধ ফমলের অর্ধেক উপস্বস্ব মরকারে সরবরাহ 
করিয়া থাকে । প্রজাসাধারণের নির্বাচনাহুমারে, এবং ইংরাজ- 
ঝাজের অভিমতিক্রমে, সিএম্‌ বংশ হইতেই এরূপ খাসিয়া- 
শাযনাধিনায়ক নিয়োজিত হইয়া থাকে স্বাধীন খাসিয়া-তৃমির 
সর্জা এ সমস্ত অধিনায়কগণ শানকারধ্য পরিচালন করে, 
ক্বিন্ধুনরহত্যা বা তজ্জপ গুরুতর অপরাধের বিচাৰ হিটিশ 
ধর্মাধিকরণে নিন্পন হস়। এইন্*প অপরাধ উপলক্ষে দিএছ্‌ 
বিশেষের অনহধানতা। বা! অত্যাচার লক্ষিত হইলে ইংরাজরাজ 
র্ু, তুহাকে স্থানচ্যুত ও য়তানই, এবং পূর্বোমিখিত 
 গ্রধাজ্দারে নূতন দিএম্‌ অভিষিক্ত, কা হয়। ইংরাজানিক্কত, 


খাদিয়া-পাঁছাড় ও খামিয়া-জাতি। ৯৯ 


মাত্রায় চলে না; আইনের মূলহৃত্র অবলম্বন কমি অনেক 
নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে-_খাঁসিয়া-পাহাড়ে প্রবাঁসফালে, 
খাস পর্বতীয় ভিন্ন, অপর সাধারণকেও অনেকাংশে এ সমস্ত 
ধারার অধীন থাকিতে ইন়। জয়ন্তী পাহাড় একটা মহকুমা- 
রূপে পরিগণিত ; শিলঙের ডেপুটা কমিশনার সাহেবের 
অধীনে তথাকার প্রধান স্থান জোবাইগ্রামে একজন নিয়পদস্থ 
'সাহেব শাসনকর্তা আছেন, তাহারই দ্বারা সমস্ত মহত্মার 
কার্য সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

'নানাকথ। |--অসভ্য খালিয়ার রাজ্যে ইংরাজের পা 
স্পর্শে সভ্যতার উপকরণ গঠনোপযোগী মূল ভিত্তির কথ! বলা 
গেল। এখন উহার পধ-যাট, ফল-কসল, জীব-জন্ত প্রভৃতি 
অত্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে ছুই-চারি কথা বলা যাউক, পরে 
প্রসাদাৎ পাহাড়ের সর্বত্র হুপ্রশন্ত ও স্ুচিকপ পথ. সক 
প্রস্তুত হইয়াছে) পূর্বকথিত এঁতিহাসিক তব্ববটত প্রহর 
হইতে কামরপের পথই সর্বাপেক্ষা শুন্য ও সংস্কত,গগন- 
তেদী পর্বতের বঙ্গ: তেদ করিয়া আরক্রিম রবের ক্বীণরেখী 
দেখিতে বড়ই নানযান। বর্ার পরকোপেও: পর্যতীর 
সি বা 1588 বরং রাতে আতর 
সী হোপ অধিকত পরিমার্জিত হয় ট 

শর আহ, পা আদারদ সঙ্গ) স্থানে 


স্থানে চাউল ও রবিশস্ত ও কিয়ৎ পরিমাণে জন্মে, কিন্তু তাহা 
অসভ্য খাসিয়ার অথবা বাকৃষ্ক,স্তিবিহীন গোজাতির উপ- 
ভোগ্য,_ভদ্রসমাজের পরিপাকও হয় না, মুখেও উঠে না। 
আলু এখানকার প্রধান সামগ্রী, পূর্বে স্থলভও বিলক্ষণ ছিল, 
এখন রপ্তানির দৌরাস্তো ছুর্ম,লয হইয়া ধঁড়াইয়াছে ? ব্যবসা- 
জীবন আগরওয়াঁল! মহীপ্রভুগণের কৃপায় আনামের সর্বত্র এবং 
কলিকাতা! পর্য্যন্ত উহার চালান যাইতেছে । আনারসের বন 
হয় ও প্রচুর পরিমাণে জন্মে ; থাসিয়া উহার স্বাদ জানিত না, 
এখনও বড় কেহ জানে কিন সন্দেহস্থল ;--স্রিতি সাহেব 
ও বাঙ্গালীবর্গের জলয়োগে গতিবিধি হওয়ায় চতুর খাসিয়া 
উহার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছে এবং ৰাজারের পদরা সাজাই- 
তেছে। “ফলা কেশুর-স্বাতীয় মৃলবিশেষ _উদ্ভিদতত্ব- 
বিদের! নাম দিয়াছেন [127)17615 $69018. ) উহা খাসিয়ার 
অতি রুচিকর খাদা-_ছাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে অসভ্য খাসিয়! 
উহা অবিরাম চরণ করিতেছে, বিরাষকালে “গুয়া-পান' উহার 
স্থান অধিকার করিতেছে । খাসিয়! পাহাড়ের সর্বশ্রেঠ ফল 
কমলালেবু । শ্বামল কমলাকুঞ্জে বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায়- শাখায়, 
অগণন সুবর্ণবরণ কমল! শোভা পাইতেছে--দেখিতে বড়ই 
ময়নানন্বর্ধক। কলিকাতা ও তৎপার্থববর্তী স্থান-সমূহে 
যে কম্রা বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংগই এই খাসিয়া 
পাঙ্ছাড়ের ফল। বান্যকালে বাঙ্গালার গ্রামা-সঙ্গীতে 
স্বনিয়াছিজাস _- | 





থাপিয়া-পাহাড় ও খানিয়া-জাতি। ১*১ 


“ওহে কমলালেবু প্রাণ ! 


মিলহেটেতে জন্ম তব, বেলেঘাটায় টান ।” 


কমলা-বিলাসী স্ুরসিক সঙ্গীতকারের কৃপায় আমাদিগের 
ধারণা ছিল--এখনও বোধ করি অনেক বাঙ্গালীর এ ধারণ! 
বিদুরিত হয় নাই--যে, শ্রীহট্েই কমলালেবুর উৎপত্তি। বাস্ত- 
"বিক তাহা নহে ; নঙ্গীতকারেরও বিশেষ অপরাধ নাই-_ পূর্বে 
'ছাতকের চুণ” সম্বন্ধে যে কথা বলা গিয়াছে, শ্রীহট্রের কমল! 
সগন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য । শ্রীহ্রসীমান্তেই খাসিয়া- 
পাহাড়ের যত উৎকৃষ্ট পদার্থের উৎপত্বি-স্থান। কমলারও 
উৎপত্তি এ স্থানে। শ্রীহটের প্রধান নদী সুরমা-যোণে। 
উহা কলিকাতায় লীত হওয়ায় সাধারণের ধারণা _-শ্রীহণে 
উহার জন্ম। বৈশাখের বিষম রৌত্রে সুমি কমলার 
রসাম্বাদ করিতে পারা-_খাসিয়া-পাহাড়-প্রবাসী বঙ্গবামীর 
প্রবাস-ক্লেশের মধ্যেও এক বিলাস-স্থখের উপকরণ! 
কমলার গুণে আর এক উপাদেয় দ্রব্য জন্মে মধু। 
কমলা-মধু অতি পরিষ্কার ও সুমিষ্ট এবং আয়ুবেরদ 
মতে পরম উপকারী ?--এই উপকার স্মরণ রাখিয়া! বিদেশী 
বাঙ্গালী হ্বদেশ গমন কাঁলে কিঞ্চিৎ মধু সংগ্রহ করিয়! যে 
লইতে অন্তথা করেন না। এতস্তিয় পান,সুপারি, তুলা, ইচ্ছু 
প্রভৃতি ভ্রব্যও এ পাহাড়ে পাওয়া! যায়; তেকপত্র, লঙ্কা, 
অক, ঘাকুচিনিপ্রতৃতি মসলাও ছন্মে। তাহ ল-চর্বাপে ইতর. 


১০২. প্রবাসের অন্ফুট স্মৃতি | 


ভদ্র আসামবাপী মাত্রেরই বড় রুচি; সে কারণ আসামেরপ্রার় 
সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে পাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের গ্তায় এ 
প্রদেশে পাঁণের চাষ হয় না; অধিকাংশ স্থলে মিবিড় স্ুপারি- 
কুঞ্জেই পাণ জন্মে ;-উচ্চশির শ্পারি-বৃক্ষের অঙ্গ-বেষ্টন 
করিয়া পর্ণলতা৷ উর্দমুখী হইয়া কবিকল্লিত “সহকার সনে 
মাধবী-লতা”্র তুলনাকে তুচ্ছ করিতেছে । সহকার-মাধবীর 
সম্বন্ধ অপেক্ষা পাণ-স্ুপারির সম্বন্ধ অধিকতর অবিচ্ছিন্ন, সন্দ্হে 
নাই-_হিন্দু দম্পতীর অটুট সম্বন্ধের ন্যায় অবস্থাস্তর কালেও 
ভাহাদিগের একত্র বাস ! পাণ-স্ুপারির এই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ 
সংস্থাপনে বঙ্গবাসী অপেক্ষা আসামবাসীই অধিকতর পরিচয় 
দিয়াছেন ! এই সংযোগের উপর পর্ণপত্রে চূর্ণলেপনের ন্ায় 
কাক-বিষ্ঠা দর্শনেই তান্ব,ল-মোহান্ধ পথিক মনের আবেগে 
বলিয়াছিলেন,-_ 


“একই গাছে পাণ-হুপারি, একই গাছে চুণ- 
মরি ! দেশের কিবা গুণ !” 


অসভ্য খাসিয়া সভ্যতর আসামী অপেক্ষা পাণে অধিক- 
তর রত; জাগরিত অবস্থায় তাহার মুখে পাণ-চর্ধণের বিরাম 
নাই, ভ্রমণকালে চর্কিত পাপের সংখ্যা দ্বার ইহারা পথের 
দূরত্ব দির্ণয় করে। 

আনামের সমতল তৃমে প্রীর সর্বত্রই চা-বাগিচা, কিন্ত 
গাহাড়ে উহা বড় জন্মে না। জয়ন্তী পাহাড়ে একখানি "মাত্র 





খানিয়া-পাহাঁড ও খাসিয়া-জাতি। ১০৩ 





বাগিচা আছে, তাহাতে বার্ধিক ৫০ মণ আন্দাজ চা! জন্মে। 
খাসিয়া-পাহাড়বাসী বাঙ্গালীকে কগিকাতাবাপীর ন্যায় প্রায় 
সমান মূলো চা ক্রয় করিয়া খাইতে হয়। এড়ি, মুগা প্রভৃতি 
আসামজাত রেশমও এখানে বড় দেখিতে পাওয়া! যায় না। 
খাসিয়া-পর্ধতে জঙ্গলের ভাগ নিতান্ত অল্প; রবার (44৩ 
225 ) ভিন্ন অপর মূলাবান্‌ বৃক্ষও এখানে অতি অল্প 
"জন্মে। বনের ভাগ অল্প হইলেও, বন্ঠ জন্ত্র বড় অভাব নাই; 
ব্যাঘ্র, ভল্পুক, হস্তী, গণ্ডার, শুকর, মহিষ, শৃগাল, হরিণ--. 
সকলই আছে, কেবল সর্পভয় নাই। বিষাক্ত সর্পের ভাগ অতি 
অল্পই দেখা যায়, শীতের প্রকোপে তাহারা, বোধ হয়, গহ্বর 
হইতে মন্তকোত্তোলন করিতে পাঁরে না। সুন্দরবনের স্তায় 
মনুষ্য-খা?ক ব্যাঘ্রের বিষয়ও এখানে বড় গুনা যায় না) 
মহুয্যরক্তের রসাম্বাদন তাহাদিগের ভাগ্যে অল্পই ঘটিয়াছে। 
খাপিয়া-জমিদারগণ-অধিকৃত ভূখণ্ডে অনেক “হাতীর মহ” 
আছে, হস্তী-শিকার দ্বারা এই সকল মহলে অর্থাগমও হইয়া 
থাকে; এই অর্থের অর্ধেক ইংরাজ-সরকারে এবং অপরার্ধ 
খাসিয়া-রাজদরবারে যাওয়াই সাধারণ নিয়ম। 
খাদিয়া-পাহাড়ের জল-বায়ু প্রায় সর্বত্রই নুন্দর। 
বর্ষা ও শীত খতু ভিন্ন অপর খতুর উপলব্ধি বড় হয় না। 
সাহেবদিগের পক্ষে এ স্থান সর্বাংশে বড়ই গ্রীতিপ্রদ,' কিন্তু 
ুদরগ্রাণ বঙ্গবাসীর পক্ষে শীতের মাত্রা বড়. বিন বোধ 
হয়। বড়খতুর সমাবেশ বদেশে যেরূপ প্রত্যক্ষতাবে অনুভূত 


১০৪ প্রবাসের অন্ষুট স্মৃতি । 
হয়, ভারতের অন্তত্র কোথাও মেরূপ দেখা যায় না। 
শীতসহিষু সাহেবের পক্ষে শিলঙের শীত-বর্ষা যেরূপ রুচিকর, 
যাঙ্গালীর পক্ষে বার মাস সে ভাব বড় ভাল লাগে না। 
বৈশাখ-জোস্ে বৃষ্টি না হওয়া পর্ান্ত একটু বসন্তের লক্ষণ বোধ 
হয় বাঙ্গালীর নিকট এই অবস্থাটুকু বড়ই মনোরম। 
নৈদাঘ তপনের প্রতপ্ত কিরণ-সম্পাতে বঙ্গবাসী এখন বিষম 
জর্জরিত, কিন্তু তাহার প্রবাসী বন্ধু খাসিয়া-শৈলের স্ুস্নিপ্ণ 
মাক্কত-হিল্লোলে পরম পুলকিত, দীসত্ব ও প্রবাস-জনিত অসহ্থ 
কষ্টের মধ্যেও ক্ষণিক সুখসভ্ভোগে গৌরবান্বিত। সিমলা, 
দ্বার্জিলিউ. প্রভৃতি পাহাড় অপেক্ষা এখানকার শীতের 
কঠোরতা অল্প, পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্রমান জ্যোতিষমণ্ড- 
লীর জ্যোতিঃ-প্রভা সমধিক প্রতিভাত; প্রবাসী বাঙ্গালীর 
বিরহ-বিষাদ ইহাতে অনেকটা তিরোহিত হয়। বঙ্গদেশনুলভ 
ব্যাধির ভাগ এখানে নিতান্ত অল্প--ম্যালেরিয়ার মর্মান্তিক 
যন্ত্রণা আদৌ নাই; ভুংখলন্ধান সুস্থ শরীরে ভোজন করিতে 
পাওয়াও বিদেশীর পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে । 
লোক জন ।-বিগত ১৮৯১ থুষ্টাব্ধের গণনায় দেখা 
গিল্নাছে, সমস্ত খারিয়া-জয়ন্তী-পাহাড়ে১১৯৭১৯৪ জন লোকের 
বাম? তন্মধ্যে ৬৪,৫২১ জন মাত্র জয়ন্তীর অধিবাসী, বক্রী 
. লমস্তই থান খাসিয়া-পাহাড়ের, এবং শেষোক্তের মধ্যে 
৬,৭২* জনের বাদ রাত্রধানী শিলঙ. সহরে। বলা বালা, 
এই সংখ্যার কিরদংশ ইপনিবেশিকগণ কর্তৃক গঠিত। 
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খামিয়াগণ সহজে স্বীয় বাসভূমি পাহাড় হইতে নিযনদেশে 
অবতরণ করিতে তাল বাসে না; তবে, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে 
আজ-কাল পাহাড়-সংলগ্ন শ্রীহ্র,কাছাড়,কামরূপ ও অপর়াপন্ন 
স্থানে ছুই-দশ জন কাধ্যস্ত্রে যাইতে শিখিগ়াছে। লোক- 
সংখ্যার হিসাব অবধারণে বুঝা যায়, এইরপে শ্রীহট্টে 
৩,৬৭৩, কাছাড়ে ৩১৩, কামরূপে ১৯৫ এবং অন্তান্ত স্থানে 
"৫২০ জন খাসিয়ার বাস হইয়াছে । 

অঙ্গ-গ্রতাঙ্গ অবলোকনে ইহাদ্দিগকে মঙ্গোলীকব 
জাতির শাখা বলিয়৷ অন্থমান হয়--বন্র আখি, নত 
নাসা, উচ্চ গণ্ড, ক্ষুদ্র মন্তক, স্থল ওষ্ঠ--পার্বতজাতি 
মাত্রই প্রায় এইরূপ। আকুতি খর্ব, কিন্তু বলিষ্ঠ ও সাহস- 
ব্যঞ্জক; গুল্ফের় উপরিভাগ দৃঢ়, মাংসল ও গেশীযুক্ত। 
পুরুষের! প্রায়ই শ্বশ্রবিহীন, কিন্তু গ্রহ্যুক্ত। ইহা" 
দিগের, বিশেষতঃ রমণীগণের, প্রকৃতি সদাই প্রফুল্ল ; শারীরিক 
পরিশ্রম এবং মাহস-পরাক্রম প্রদর্শন করিতে ইহার! কোন 

ংশে হীনবল নহে) পুরুষের! কিন্তু বড়ই দ্যুতক্রীড়াসক্ত। 

«প্রবাসীর পত্রে” খাসিয়া জাতির নামোংপত্তি সম্বন্ধে এক 
হাদ্যোদ্দীপক পৌরাণিক কিন্বদস্তীর উল্লেখ করা গিয়াছে। 
সে কথ! নিতান্ত অমূলক হইলেও, মহাভারত, হরিবংশ,মন্থু 
মংহিতা,্রীমন্তাগবন গ্রত্ৃতি গ্রন্থে খন জাতির উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। সংহিতাকার লিখিয়াছেন, “ছ্বিজাতি কর্তৃক পর্ষি 
 শতাসবরণ গর্ভমনত তলয়েরা উপনয়ন-মংস্ারে সংীত না 


১৯৬. প্রবাসের অস্ফুট স্থৃতি। 

হইলে 'ব্রাত্য' উপাধি প্রা হইয়া থাকে; * * * এইরূপ 
্রাত্যক্ষত্রিয় কর্তৃক সবর্ণগর্ভজ তনয় দেশবিশেষে মপ্তরিধ 
আখ্য। প্রাপ্ত হইয়া থাকে-__“খস' ইহাদিগের অন্ঠতম।” পরস্ধ 
“ধন দেশোস্তব ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি ষংস্কার, যাজন-অধ্যাপন- 
প্রায়শ্থিত্বাদি ক্রিয়া! এবং ব্রাঙ্মণদিগের সন্দর্শন অভাবে শৃষ্রত্ব 
লাভ করিয়াছে” * ভাগবতকারের বিবেচনায় ইছারা৷ অতি 
পাপিষ্ঠ জাতি) ভগবান শুকদেব কৃত মঙ্গলাচরণ গ্রসঙ্গে' 
কথিত হইয়াছে-_“খস প্রস্ৃৃতি পাপিষ্ঠ জাতিরাও ভগবস্তক্ত 
মহাত্বাদিগের আশ্রয় পাইলে শুদ্ধি লাভ করিয়। থাকে ।” + 
হব়িবংশে উক্ত আছে, *্ধ্দাবিজ্লরী মহাত্মা সগর নৃপতি এই 
খস প্রতৃতি জাতির সহিত বন্ুন্ধরা জয় করিয়া! অশ্বমেধ 
যজ্ঞের নিমিত্ত দীক্ষিত হইয়া অশ্ব প্রচারণ করিলেন।” $ 
মহাভারতে ইহার! অতি “সমরকর্কশ শুর” বলিয়। কীর্ডিত 
হইয়াছে; কুরুপাওবের যুদ্ধে ইহার! কুরুপক্ষ অবলম্বন করিয়া- 
ছিল,পরে পাওব পক্ষীয় বার পাও্যরাম্গ কর্তৃক পরাতৃত হয় ।খ 
এতত্বারা স্পষ্টই বুঝ। যায়, পুরাকালে খন নামে এক পরাক্রম- 
শালী আচারত্রষ্ট জাতি ছিল; কিন্তু বর্তমান খাসিয়/গণ দেই 





* অনুমংহিত। ১৯ ২০) ২২, ৪৩, ৪৪ 

প জমন্তাগবন্ত। ২1 ৪1 ১৭। 

£ বর্ধমান-রাজ-অনগবাদিত হরিবংশের ১৪শ অথায়। .. .. 
৮ এ এ হহাভারত.। কর্ণপর্ক, ২০শ অধ্যায় । 


থাসিয়া-পাহাড় ও খানিয়া-জাতি। ১০৭ 


পপপীপপীশিশা শিট স্পা টিপিপি 


খদ জাতির বংশধর কি না নিরূপণ করা! দুরূহ। আভি- 
ধাঞ্জিকেরা 'খস” অর্থে "ভারতবর্ষের উত্তরস্থ পর্কাতীয় জনপদ. 
বিশেষ* বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ) ইহাতেও বর্তমান খাসিয়া 
পাহাড়ই সেই জনপদ্র কিন! বলা নুকঠিন, বরং নেপালরাজ্য- 
বানী 'খস-নামধারী জাতিই প্রাচীন খসজাতির বংশধর . 
বলিয়া অধিকতর অনুমান হয়। সাহস, বলিষ্ঠতা, কার্্য- 
কুশলতা! প্রভৃতি গুণপরম্পরা নেপালী খস ও আসামের 
খাসিয়া- উভয় জাতির মধ্যেই নানাধিক দেখা যায়, কিন্ত 
ক্ষত্রিয়োচিত ভাব বা হিন্ুত্বের লক্ষণ নেপালী খসের মধো 
যেরূপ প্রত্যক্ষ, সদাঁচারত্রষ্টতা আসামী খাসিয়ার মধ্যে 
ততোধিক প্রতীয়মান। এরূপ অবস্থায় বক্ষ্যমাণ খাসিয়া" 
গণের সহিত পৌরাণিক থমের আভিজাত্য সংস্থাপন করা 
না করা বুদ্ধিমান পাঠকের বিবেচনাধীন । 

গ্রাসাচ্ছাদন ।-_থাসিয়ারা, সাধারণতঃ, দিবসে 
ছুইবার আহার করে। শুষ্ক মৎস্য তাহার্দিগের অতি 
উপাদের খাদ্য; অধিকস্ত, কুকুর-মাংস ভিন্ন অপর কোন 
জন্তর মাংসই তাহাদিগের অধাদ্য নছে। অসভ্য খাসিয়ার 
ধারণা, _মহয্য-্ির অব্যরহিত পরেই তাহাদিগকে 
প্রেতাত্ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত ঈশ্বর কুনধুর 
জাতির স্থষ্টি করিয়াছেন! এই জন্যই নষ্ট জীবের মধ্যে . 
রুকুরষুলের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রন্ধা ও রীতি, কুনু 
মাংলও দে. কারণে, তাহার অৰক্ধ্যা. পত্যজাতির 


১০৮ প্রবাসের অন্ুট স্মৃতি । 


পক্ষে যাহা শ্রেষ্ট আহার্যয, খাপিয়ার পক্ষে প্রায়ই 
তাহা পরিত্যাজা ;-ুপ্ধই ইহার মধ্যে প্রধান উপকঞ্জ, 
খাপিয়! ছুপ্ধকে বিষ্ঠাবৎ দ্বণা পদার্থ বোধ করে। খাসিয়াগণ 
অতিশয় পানাসক্ত, কিন্তু আফিম, গঞ্জিক! প্রতৃতি অপর 
কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না। তাগ্বল-রাগ-রঞ্জনে 
খাসিয়া-রমণীর অধরশোভার পরিচয় 'অসম! সুন্দরী, প্রবন্ধেই 
ব্ক্ত করিয়াছি, ইহার সঙ্গে তাঅকুট-সেবনের বাবস্থাও 
বড় হীন নহে। তাম্বৃলরাগে দশনপংক্ির বিকৃত দশা সমূৎ- 
পান করা খাসিয়ার অঙ্গশোভার লক্ষণ; একারণ তাহার! 
দ্বা করিয়! বলে,_-“কুক্কর ও বাঙ্গালীর দত্ত অতি ধবল !” 
আজ-কাল সুসভ্য খাসিয়া-পুরুষগণ বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি- 
মরা ব্যবহার. করিয়া থাকেন) পার্থক্যের মধ্যে বাঙ্গালী 
উষ্ভীষবিহীন, খাসিয়ার মস্তকে উষ্ভীষ বা আধুনিক আপিসার- 
উপভোগ্য শিরন্ত্াণ ব্যবহৃত হয়। অসভ্য খাপিয়ার একমাত্র 
পৰিচ্ছদ-_আজামুলঘ্বিত “আন্তীন- শূন্ত “আলখাল্লা”, তাহার 
তলদেশে ঝালর ঝলঝলায়মান) মন্তকে পণু-চর্শবিনির্শিত 
অপন্ষপ টুপি । এইরূপ সাজে সুসজ্জিত খাসিয়া-সূর্তি দেখিতে 
অতি সুন্দর, যেন ধড়া-চূড়া-পরিহিত ব্রজের গোপাল. নঙাছু- 
লাল! রঙ.-বি-রগ. “ডোরা/-বিশিষ্ট বন্ধণ্ডে খ্বসিক্আা-রমণীর 
কঠিদেশ সুবেষ্টিত এবং উভয় স্বন্ধের উপরিভাগে গ্রন্থি-সঙ্দ্ধ 
পৃথক, বন্ধে দেহের উর্ধভাগ আবৃত 9. বিশিষ্টাগণের, মধ্যে 
ইসি 'জ্যাকেট' ওবর্তিভ১--বসথার . অন্থপাতে বস্ের 





খাপিয়া-পাহাড় ও খাসিয়া-জাতি। ১০৯ 


ব্যবস্থাও সমধিক সৌষ্টবসম্পন্ন। উৎমবোপলক্ষে থাসিয়ানী- 

গীস্বণ ও রোপ্যালঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে, 

প্রবালমালা তাহাদিগের প্রিয়তম ভূষণ। 

সমাজ ও ধন্ম |__খানিয়াদিগের জাতিভেদ নাই, 
কিন্তু সম্প্রদায়-তেদ আছে। বিগত লোক-সংখ্াযা-অবধাবণ 
উপলক্ষে আদামপ্রদেশের 067585  9813611706706106 
মহাম্থৃতব শ্রীযুক্ত 0. 45. 047 7. ০5 বাহাদুর, বিশেষ 
পর্যালোচনা পূর্বক এই সম্প্রদায় গুলিকে, প্রধানতঃ, চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন )-- 

১। এক শ্রেণী আপনাদিগকে কোন জীব বা উদ্ভিদের 
বংশজাত বিবেচনা করে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ অলাবু, 
কেহ সরল-বৃক্ষ, কেহ কর্কট, কেহ বাঁনর, কেহ বা বরাহু- 
বংশ-সম্ভূত । 7 

২। ব্রিটিশাধিকারের পুর্বে খাসিয়াগণ পর্বতসীমান্তে, শ্রীহ্ট 
প্রভৃতি স্থানে, দৌরায্ম্য করিয়া তত্রতা ইতর-জাতীয়া 
বমনীগণকে হরণ করিয়া আনিত। এই সকল রমণীর 
গর্ভে খাসিয়ার রসে যে সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহাদিগের 

ংশধরেরা “কুর শিলট' (প্রীহট্টবাসী), “কর ডিথার? 
(নুসভ্য বাঙ্গালী), প্রভৃতি নামে অভিহিত। আদিম 
খাপিয়াগণ হইতে ইহাদিগের আক্ৃতিগত পার্থক্য স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়। খাসিক্বাদিগের মধ্যে এইরূপ বংশসভভূত 
লোক বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৩ 


১১, প্রবাঁসের অস্ফুট স্মৃতি । 





৩। পূর্ব-পুরুষের আকুতি ব৷ প্রক্কৃতি অনুসারে অনেক বংশ 
পরিচিত ) যথা,_-বলিট্‌ (শ্বেত ), ডুকৃলি (বাপ, 
ইত্যাদি। 

৪। কাহীরও বংশ ব্যবসায়গত, যেমন কামার, বণিক্‌, 
প্রভৃতি |* 

সভ্যতর খাসিয়া-রমণীগণের মধ্যে সতীত্ব-জ্ঞান অল্পই 
লক্ষিত হয়। কুমারী অবস্থায় ইহারা অনেকেই পর-পুরুষা- 
স্ত থাকে এবং, খাসিয়া-পুরুষের অল্পতা নিবন্ধন, কেহ ব1 
আজীবন শ্বৈরিতাচরণ পূর্বক দিনপাত করে। সৌভা- 
গ্যের বিষয়, বিবাহিতাবস্থায় কেহ স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনী হয় 
না। বাল্য-বিবাহ ইহাদ্িগের মধ্যে বিরল,--যৌবনের 
জোয়ারে আত্ম-বিহ্বল না হইলে প্রায়ই বিবাহ-সংস্কার ঘটে 
না। এ বিবাহ-পদ্ধতিও বিচিত্র,--পিতা বা অপর অভিভাবক 
সংঘটিত দামান্ত চুক্তি মাত্র; কোনরূপ আদান-প্রদান নাই, 
কোন উৎসব-আড়ম্বর নাই, আর ধর্দের সঙ্গে ত আদৌ কোন 
সম্বন্থই নাই। সভ্যতার উন্মেষে এবং সভ্যতর জাতির 
সংঘর্ষে, বরধাত্র। এবং আহার-বিহারের ব্যাপার আজকাল 
প্রবর্তিত হইয়াছে । বর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সহযোগে 
কন্তার ভবনে উপনীত হয়েন এবং পরদিব্গ প্রাতে পরিণীতা 
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খালিয়া-পাহাড় ও খাসিয়া-জাঁতি। ১১১ 


প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক পত্থী ও 
স্টার কুট্দ্ঘদিগকে যথাসাধ্য ভোজ্যে পরিতুষ্ট করেন । পতি- 
গৃহে ছই এক দিন অবস্থানের পর নবদম্পতী কন্ার ভবনে 
প্রত্যাগমন পূর্বক সুখ-্বচ্ছন্দে সহবাস করেন। নিংস্বসংসারে 

কন্ঠা মাতৃগৃহেই থাকে,বরও আপন গৃহে থাকে _কেবল হ্রেচ্ছা- 
মত শ্বশ্র.ভবনে পত্ধীর নিকট যাতায়াত করে ; এইরূপে সম্তা- 
'নাদি জন্মিলে, স্বামী পৃথক্‌ বাটা নির্মাণ করিয়া পুত্র-কলত্র লইয়! 
তথায় বাস করে। স্ববংশ-সম্ভৃতা কোন রমণীর পাণি- 
গ্রহণ করিবার প্রথা নাই; পিতামহী, পিতৃস্বসা বা পিতায় 
অপর কোন নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করাও অবৈধ? 
তততিন্ন সর্বাত্রই বৈবাহিক সন্বন্ধ বন্ধন করা চলিতে পারে। 
উদ্বাহ্‌-বন্ধন যেমন প্লথ, উন! ভঞ্জমের প্রথা ততোধিক সহজ 
হওয়াই সম্ভব; সামাপ্ত সাংসারিক বচসায় বা আহারাদির 
বন্দোবস্তের ক্রুটী ঘটিলেই দাম্পত্য-প্রণয় অন্তষ্ধিত হয় এবং 
ছই-দশ জনকে জানাইয়া পাঁচকড়া কড়ি বাপাচটী পয়সা 
পরম্পর বিনিময় করিলেই বিবাহ্‌-বদ্ধন চিরদিনের জন্য 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার পর পতি-পত্থী আপন ইচ্ছামত 
পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু “ভাঙ। প্রেমে যোড়া 
লাগে ন! !”__-একবার বিবাহ-বন্ধন তঙ্গ হইলে আর তাহা- 
দিগের মধ্যে পরিণয় সন্তবে না। এ বিবাহে ঘোর স্বেচ্ছা- , 
চারিতা__মূলেও যে স্থত্র, অস্তিমেও তাহাই; রূগজ মোহে 
অভিনূত হইয়া ছুই দিন একজে সহবাস, আন দে মোহ 


১১২ প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি । 


কাটিলেই পরস্পর বিচ্ছেদ, আবার অন্ত পুরুষ বা রমনীর 
প্রতি আমক্তি। সাম্যের ইহা এক হ্বন্দর নিদর্শন গং 
সাম্যবাদী সভ্য সমাজের স্ুুশিক্ষার অতি উৎকৃষ্ট উপকরণ । 
যে সমাজে এইরূপ সধবা-বিবাহই চলে, বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ 
থাকা সেখানে বিচিত্র নহে; খাসিয়ার মধ্যে বিধবা-বিবাহ 
প্রচলিত, কিন্তু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। বহুবিবাহ পূর্বে চলিত, 
কিন্ত সভ্যতার স্বত্রপাতে তাহ! প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, তবে 
পুরুষাপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সনতরান্ত খাপিয়াকে 
ইতর শ্রেণীস্ক খাসিয়ার হস্তে কন্তা সম্প্রদান করিতে 
হইতেছে । 

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ,__জীবনের তিনটা প্রধান ঘটন]। 
খাসিয়ার বিবাহ্‌-পদ্ধতির পরিচয় আমর! প্রথমেই দিলাম; 
এখন জন্ম-মৃত্যু-ঘটিত অনুষ্ঠানের ছুই এক কথা বলাও নিতান্ত 
অগ্রাসঙ্গিক হইবে না। সৃতিকা-গৃহে অবস্থান-কালে প্রস্থৃতি 
অশুচি বলিয়া বিবেচিত হয় না; সকল অবস্থাতেই যে শৌচা- 
শৌচ-্ঞান-বিরহিত, প্রসবাস্তে অণ্ুচিভাৰ তাহার অন্তরে 
উদ্দিত হইতেই পারে না। হিন্দুর শাস্ত্র বিধান আছে,__ 


“অপবিত্রঃ পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা। 
যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবান্থাভ্যস্তরং শুচি ॥” 


_ জানি না,খালিয়ার হৃদয়-কনরে পুগুরীকাক্ষের পবিত্র স্বতি সু 
ক্ষণ জাগ কি না, তবে তাহার বিবেচনায় সকল অবস্থাই যে 


থাসিয়া-পাহাড় ও খাসিক্-জীতি। ১১৩ 


গুটি__ইহা সাহসপূর্বক বলিতে পারি। খাপিয়া-শিশুর নামকরণ. 
গা কিছু অপরূপ বটে। আচার্য সুরাপূর্ণ একটী কমগুলু, 
কিঞ্চিৎ তগুল-চূর্ণ ও তিস্তিড়ী, এবং একটা ধস্থ ও তিনটী তীর 
লইয়াজমান-গৃহে শুভাগমন করেন) শিশুর মাতামহী বা অপর 
আত্মীয়া কর্তৃক তখন তিনটা নাম নি্দিচিত হয় এবং আচার্য্য 
মহাশয় চাউলনুর্ণ ও তেতুলটুকু একখানি কদলী-পত্ধে রাখিয়া 
মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তদুপরি তিন বিশ্কু সুরা নিক্ষেপ করেন। 
এই তিন বিদু স্থরা তিনটা নামের প্রতিকূপ ; কমণ্ডলু হইতে 
যে বিন্দুর পতন-কালে অধিক সময় পর্ধ্যবসিত হয়, সেই বিন্দু 
স্থানীয় নামেই শিশু অভিহিত হইয়া থাকে । আচার্য্য তখন 
শিশুকে তীর-ধন্ প্রদর্শন এবং বিক্রমশীলী যোদ্ধা! হইবে বলিয়া 
আশীর্ষাদ করেন। সাম্যতত্ত্রী সভ্য-মহলে আজ-কাল যে 
প্রথাই প্রবর্তিত হউক, স্ত্রী-পুরুধের কর্তব্য-ভেদ মকল দেশে, 
সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই ছিল) এই সভ্য খাসিয়া- 
সমাজেও সে পার্থক্য শিশুর নামকরখোঁৎসবেই প্রতীয়মান । 
আদিম খাসিয়াদিগের মধ্যে ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মৃগ- 
য়াদি করা পুরুষের, এবং ঝুড়ি-কুঠার লইয়া গৃহ-কার্যে মমো- 
যোগী হওয়া রমণীর, কর্তব্য ছিল; এই নিমিত্ত, নামক রপান্তে, 
পুত্রকে উল্লিখিতরূপ ধনুর্বাণ এবং কন্যাকে তৎপরিবর্তে কুঠার 
ও ভারবহনোপযোগী পেটা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। * সত্য , 
খানিয়াদিগের মধ্য রায়, সিংহ প্রভৃতি পদবী এবং হরিচরণ, 
, চক্রমোহন অথবা! [.€স19, 5010710£ গ্রভৃতি নাম এবর্চিত 


১১৪: প্রীসের অস্ফুট স্মৃতি | 


হইতেছে; অসভ্য খাসিয়ার নাম অনেক স্থলে অর্থশ্ন্-_পঞ্ত, 
পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লত৷ প্রভৃতি স্থষ্ট পদার্থ যাহা নগ্ন চক্ষে 
উপনীত হয়, খাদিয়াগণ অনেক সময়ে .তাহাই পুত্র-কন্তার 
নাম রাখিয়া থাকে | লিঙ্গবোধার্থ উ” ও “কা? শব ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে)--শ্রীমান্‌ উ আর শ্রীমতী কা। ক্লীবলিঙ্গে ও 'কা॥ 
প্রচলিত, যথা “ক দুধ”, “কা ডিও ইত্যাদি। 
হিন্দুর ন্যায় খাসিয়াদিগের মধ্যে শব-দাহ-প্রথা প্রচলিত । 
কিন্ত এই ওদ্ধদেহিক উৎসবেও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। 
মাতৃবংশীয়দিগের দ্বারাই খাসিয়ার সমস্ত কাঁধ্য সম্পন্ন হইয়া 
গাকে--পিতার ধার তাহারা বড় ধারে না। মাতৃবংশীয় 
কুটুম্বগণ কর্তৃক শব শ্মশানে নীত ও তাহার অগ্রিসংস্কার 
সাধিত হয়। এই সংস্কারের অগ্রে আম্মীয়বর্গ পূর্ব পশ্চিম 
উভয় দিকে ছুইটা তীর নিক্ষেপ এবং প্রেতাত্মার উদ্দেশে 
একটা কুক্ধট-বলি উৎসর্গ করে? খাসিয়ার বিশ্বাস,--আত্মার 
লোকান্তর গমনকালে এ কুকুট পথ-প্রদর্শিক হইবে এবং তীর- 
দ্য পথের শত্রু নিপাত করিয়া আত্মার মঙ্গল সাধন করিবে। 
দাহান্তে তস্মাবশিক্ট অস্থি-কস্কালাদি একটা মৃণ্ময় পাত্রে সংগ্রহ- 
পূর্বক যথাকালে বংশপরম্পরাগত সমাধি ক্ষেত্রে তাহা 
প্রোথিত করিয়া স্থৃতি-স্তস্ভ ত্বরূপ তহৃপরি বৃহ প্রস্তরথ গু 
স্থাপন করে। পুরুষের জন্ এই প্রস্তর উত্ধাশির করিয়া! এবং 
স্্ীলোকের জন্য ভূমির সহিত সমান্তরালভাবে স্থাপন করাই 
বিধি | খাসিয়ার এই সমাধি-কাও হিপ্দু সমাজের শ্রান্ধোৎসব 


খাসিয়া-পাহাড় ও খাসিয়া-জীতি। ১১৫ 


স্থানীয়; এই সুত্রে ইহাদিগের মধ্যে বহুদিনব্যাপী নৃত্য- 
ভোজাদি চলিয়া থাকে। ইহারা আম্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি 
বিশ্বাস করে, কিন্তু মানবাম্মার ক্রমোন্নতি না ঘটিয় ক্রমাবনতি 
ঘটাই তাহাদ্রিগের ধারণা ) তাহারা বলিয়া থাকে, “মানুষ 
মরিয়। কুর্ম, কর্কট, বানর, শেক প্রন্থতি জীবরপে পরিণত 
হইবে |” 

_.. খাদিয়া মহলে স্ত্রীজাতিই বংশের চূড়া। মাভৃ-গৃছে 
'অনস্থান কালে, বিবাহিতই হউক আর অবিবাহিতই হউক, 
গাপিয়। পুরুষের স্বোপার্ষিত সম্পত্তি তাহার মাতৃবংশেই পর্য্য- 
বমিত হয়। হিন্দুর দীয়ভাগ-তত্ব অনেক পণ্ডিতই অবগত 
আছেন? খাসিয়ার দায়াদ নিরূপণে তাহাদিগের কোন গোল- 
যোগ বা ঘটে, এই অভিপ্রায়ে তাহার উত্তরাধিকারীর ক্রম- 
সুত্র এই স্থলে সংযৌজিত হইল ;--একের অভাবে পরবর্তী 
আস্ীয় বিষয়াধিকারী বুঝিতে হইবে-_মা, মাতামহী, ভগিনী 
(মাতার কন্তা), ভাগিনেয় ( মাতার দৌঁহিত্র ), ভ্রাতা 
(মাতার পুত্র ), মাতুলানী বা মাতৃস্বসা, তৎপুত্রাদি, প্রমাতা- 
মহীর ভগিনী ও সন্তানাদি । সহোদরের সন্তানেরা 
ভিন্নবংশীয় বলিরা পরিগণিত, তাহারা কোন ক্রমেই 
বিষয়াধিকারী হইতে পারে না। মাতুলালয় পরিত্যাগ 
করিয়া শ্বপ্তর-তবনে বাসকালে মৃত্যু ঘটিলে স্ত্রী, এবং* স্ত্রীর 
মৃ্ুতে তাহার সন্ততি, বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে; কেবল 
. পুর্ধষের আপন বসন-তূষণ তাহার ভ্রাতা-ভগিনীর প্রা হয়। 





১১৬ প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি । 


পূর্বেই বলা গিয়াছে, পিতৃবংশের সহিত সন্তানের কোন সনন্ধ 
নাই, মাতুলবংশ দ্বারাই মে পরিচিত; এমন কি, পুর্বাকথিত 
খাসিয়। রাজার রাজ্যও, মাতার সম্বন্ধে, ভদীয় সহোদর বা 
ভাগিনেয় অধিকার করিয়! থাকে, তাহার আপন পুত্র-কন্া 
তাহাদিগের জননীর বিষয় ও বংশ-মরধ্যাদা প্রাপ্ত হয়। রমণীর 
একাধিক পুরুষগ্রহণই এই প্রথার মূল হেতু বোধ হয় /-. 
বর্তমান বাটাবিভ্রাটে ক্ষতি-পৃরণের টাকা লইবার জন্ত অনেক 
সাহেবনামধেয় সভ্য পুরুষকে এই কারণে আপন পিতৃবংশ- 
পরম্পরা অবধারণে ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখিয়াছি । 

অসভ্য পার্কত জাতির মধ্যে খাসিয়াসমাজেই সভাতার 
উন্মেষ কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। থৃষ্টায় পাদরি- 
পুঙ্গবেরাই এই সত্যতা-সঞ্চারের বিশিষ্ট হেতু । ধর্মতত্বের 
নিগৃ় রসাশ্বাদনের সঙ্গে খাসিয়াগণ খৃষ্টানগুরুর নিকট 
ইংরাজ-সমা্গত অনেক প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। 
বাণিজ্যব্যবসায়ে, গৃহারি-নির্ধাণে, স্থপতি-বিদ্যায়, ইহার! 
অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে এবং খাসিয়া থৃষ্টানগণ গৃহ 
সজ্জার পারিপাটা-বর্ধনে বিলক্ষণ পটু হইয়াছে। খৃষ্টান 
গুরুর ক্ক্পায় খাসিয়াগণ অনেকে লেখাপড়াও শিথিয়াছেন, 
কেহ কেহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুই একটা পরীক্ষাতেও 
 উত্তীর্ন হইতেছেন, আর কেরাণীগিরির কলম-পরিচালনে 
অনেকেই দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। ইহাঁদিগের খ্কী় 
কোন্‌ লিখিত ভাষা ব! পুস্তকাদি ছিল না,--অধুনা এরই 





থাসিয়া-পাহাড় ও খাদিয়া-জাঁতি। ১১৭ 
থু গুরুর গ্রসাদে ইংরাজি অক্ষরে ইহাদিগের লিখন-প্রণালীও 
গঠিত হইয়াছে । খাসিয়াদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষ! স্বন্দর 
ভাবে চলিতেছে, এমন কি, সমগ্র আসাম প্রদেশের মধ্যে 
খাসিয়া পাহাড়ই স্ত্রীশশিক্ষা-বিস্তারে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া 
পরিচিত। ইংরাজি সুরে বাইবেল হইতে খাঁসিয়! ভাঁষায় 
অন্ুবাদিত ভগবৎ-স্টোত্র-সঙ্গীত খৃ্টীয় ধর্মমমন্দিরে খাসিয়া 
'রমণীগণ কর্তৃক অতি স্ুললিত তানে গীত হইয়া থাকে । 
ফলতঃ, ইংরাজি সমাজের অনেক চিত্রই খাদিয়া-ভবনে দেখ! 
যায়, ইংরাজও সে জন্য খাসিয়াগণকে অন্তরের সহিত ভাল 
বাসেন। তবে, মূল ধর্ম বিষয়ে ইহারা কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছে, বলা যায় না; প্রয়োজনমত ইহারা এক 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মীস্তর গ্রহণ করিয়া থাকে; 
শ্বৈরিতাচরণও  সমাজবিরুদ্ধ নহে, ধর্্াস্তর গ্রহণেও 
সমাজগত পাতিত্য জন্মে না। আজ খৃষ্টান, কাল 
মূলমান, পরখ মৃলধন্মী প্রেতোপাসক। সাম্যত্ী 
ব্রাহ্ম ভ্রীতাগণ ইহাদিগকেই আবার আন-কাল ব্রাঙ্গধর্মে 
দীক্ষিত করিয়া “বাহবা, লইতেছেন ! স্বর্গীয় মহাত্মা 
রামমোহন রায়ের উপনিষছুক্ত ব্রন্ষবাদের যে এই বিষম 
পরিণতি হইবে, সদাচারত্রষ্ট খাসিয়! 

“ও সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম? 
হৃদ্গত করিয়া জগতে একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণ করিবে, 
স্বগীষ মহাস্মা জীবদশায় ইহা,বোধ করি,কখন স্বপ্নেও ভাবেন 


১১৮ প্রবামের অ্কুট স্বৃতি। 
নাই! রামমোহন বা কেশবচন্ত্র আজ মরজগতে বিদামান 
থাকিলে ত্াহাদিগের প্রচারিত এই অভিনব ধর্মের এতাদৃশ 
অভথান দর্শনে পুলকিত ব| বিষ হইতেন, একবার চিন্তার 
বিষয় বটে )-আমর! কেবল “অপরং বাঁ কিং ভবিষ্যতি** 
তাবিয়! নীরবে ছুই বিন্দু অক্কপাঁত করি। খেলার নিকটবর্তী 
কয়েক ঘর থালিয়া বৈষ্ণব বলিযাও পরিচয় দিয়া থাকে) 
্রৃহটবাসী কোন চৈতন্ত-শিষা কর্তৃক ইহাদিগের হৃদয়ে বিষু- 
ভক্তি উপচিত হইফ্াা থাকিবে। শুনা যাঁর, শাস্তিপুরের 
গোস্বামী প্রভূরাও এই বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রচারে অনেক পরিমাণে 
উদ্যোগী ছিলেন । 

প্রয়োজন বিপেষে বা সত্য জাঁতির সংশ্রবে খাসিয়াগণের 
মধ্যে আজ কাল থ্‌ ব্রাহ্ম, মৃনলমান বা হিন্ুধর্থের ছায়া 
কিঞ্িৎ পরিমাণে দেখা দিলেও, অধিকাংশ খাদিয়াই এখন 
পর্যন্ত উপদেবতার উপানক। আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক 
কোনরূপ ছুঃখ উপস্থিত হইলেই উহার! আপনাপন ধারণ! 
মত উপদেবতাবিশেষের প্রকোপকে উহার হেতু বলিয়া নির্দেশ 
করে এবং তাহ! প্রসমনার্থ তত্বদ্দেবতার উদ্দেশে কুকুট বা 
তাহার ডিম্ব উতমর্গ করে। গ্রেতপুজার পর্বোপলক্ষে স্থানে 
স্থানে নৃত্য-ভোজাদি উৎসব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে নঙক্রেম্- 
রাজভবনস্থ উতমবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; এই উপলক্ষে 
_ শিলঙের মন্রা্ত সাহেবগণও রাজভবনে নিমনত্িত হইয়াথাকেন। 
খানিতবা রমণীর নৃত্য দেখিবার সামগ্রী বটে) সে নৃত্যে 

















৯১৯০ 


খাসিসারমনীর নৃত্য । 


খাসিয়া-পাহাড় ও খাপিয়া-জীতি । ১১৯ 


পিল শাল 


চলনের চটুলতা নাই, কটাক্ষের ভ্রতঙ্গী নাই,নিতথ্বের আক্ফোট 
নাই,--সে নৃতা, ধীর, স্থির, গমীর-চরণ চলিচলি চলে 
না, দেহলত। ছুলি-ছুধি দোলে না, মুখ-কমল ফুট-ফুটি ফোটে 
না!-পে নৃত্য দেখিবার সামগ্রী,বুঝাইবার নহে। নর্তন- 
প্রির পাঠকের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সে নৃতোর সামান্য নমুন। 
তুলিয়া দিলাম; ইহাতে সকলে সেই অপরূপত্বের, অধিকন্ত 
খাসিয়া ্ত্ীপুরুষের আকৃতির, কতক পরিমাণে আভা পাই- 
বেন। দেহান্তর-প্রাপ্ডি সম্বন্ধে খাসিয়ার বিশ্বাসের পরিচয় 
পূর্বেই দিয়াছি); পরলোকের ঈষদন্ধকার আবছায়াও তাহার 
অন্তরাকাশে সময়ে সময়ে উদ্দিত হয়; তবে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল 
- কোথায় তাহার পরিণতি, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। 
জগতের শ্রেষ্ঠ দাশনিকগণের দৃষ্টিতেও যাহা আজ পর্য্যন্ত ঘোর 
অন্ধকার, অসভ্য খানিয়ার মনস্তত্বে আর তাহা! কতদূর 
জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে পারে ? খানিয়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 
অবাধ বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, পত্যন্তর গ্রহণ 
্ত্ীজাতির পক্ষে অবৈধ নীতি বলিয়া! তাহাদিগের বিশ্বান। 
ইহজীবনে স্থামী-ত্ীর পরস্পর নন্বন্ধ অটুট থাকিলে পরলোকে ও 
তাহার! অবিচ্ছিন্ন প্রেমে বদ্ধ থাকিতে পারিবে, ইহাই 
তাহাদিগের সমাজ-ধর্শের, ক্ন্ভতম নীতি। হিন্দুর সহিত 
খাসিয়ার ধর্দ-নীতির এই টুকু সামগ্তন্ত দেখিয়া কল্পনাকুশল 
পর্িতৃগণ হিন্গুকেও খাসিয়ার সদৃশ বর্ধার ভাবিবেন কি না, 
.বলিতে পারি না। 


৯২০ প্রবাসের অন্ুট স্মৃতি । 





শব্দ-শক্তি ও ভাষা ।-_খাসিয়ার সকল কথাই 
ক্ষেপে বলা হইল। তাহার ভাষার কিঞ্ং পরিচয় 
দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ভাষাতন্ববিদ্‌ 
পঞ্ডিতেরা প্রত্যেক ভাষারই মূলক্ত্র উদ্ভাবন করিয়া 
থাকেন,__পার্ধতজাতির ভাষা-মূলে তাহারা কতদূর, 
গ্রবেশ করিতে পারেন, খাদিয়ার এই ভাষা-প্রসঙ্গে 
তাহা বিবেচ্য । খানিয়ার চলিত কথার মৌলিক উপাদান' 
আমরা ত কিছুই অন্থমান করিতে পারি না। তবে, শিশুর 
বাক্যম্বরণে 'মা-বাপ” এই ছুই মধুময় শব্দের যে প্রথম 
উদগম হয়, থাদিয়ার বুলিতেও তাহার পরিচয় পাওয়া! যায়। 
'মা'পাঃ এই ছুই অস্ফ,ট উচ্চারণ সকল দেশে সকল জাতির 
মধ্যেই শুনা গিয়া থাকে,__খাসিয়ার নিকট মা “মি” রূপে অব- 
তারিত, "পা' মৌলিক ভাবেই বিদামান, কেবল লিঙ্গভেদার্থ 
শবঘয়ের পুর্বে “কাক্‌ ও “উক্‌” সংযুক্ত হইয়া, যথাক্রমে, 
“কাকৃমি” ও 'উক্পা” দড়াইয়াছে। আর এক কথা). 
প্রচলন অভাবে, খাসিয়ার অভিধানে পূর্বে অনেক কথা ছিল 
না, এখন বঙ্গদেশীয় বন্ধুদিগের সন্মিলনে সেই সকল কথ 
বাঙ্গালা উচ্চারণেই ব্যবহৃত হইতেছে, কেবল ব্লীবলিঙ্গবোধক 
কা" তাহাদিগের পূর্বে যুক্ত হইয়া থাকে; যথা,_কা ছুধ, 
কা চিনি, কাঘি, ইত্যাদি। তঙ্কা টঙ্কারূপে, খবর থুবররূপে 
মৌপিক অবস্থারই পরিচয় দিতেছে। ধ্বনি অনুসারে বিড়া- 
লের নাম কা-মিউ হইয়াছে । এইরূপ ছুই-দশ কথা ভিন 


খাসিয়া-পাহাড় ও খাসিয়া-জাতি । ১২১ 


৮৮ টিিাশীশশিশশীীশাশিশপিভিটিশিপশিপপািিপাশাটী শীাপাীশাপাপাপিপাশপপীপশাাটাটাশিাশিশিশীশিট রিট 


খানিয়ার শব্-শক্তি নিরূপণ করা ছরূহ; নিয়ে পাঠকের অব- 
গতির নিমিত্ত কয়েকটী কথা সংযোজিত করিলাম ;--" 


আমি য রি ঙা। 
তুমি 2৪5 ১ ফি। 
এখানে *** ১ হাউবনে। 
সেখানে ২, .* সেতাই। 
কোথায় * “১ শেনো। 
আইস ০: রন আলে । 
যাও ., ১... লাইনো । 
রাখ 555 5০৪ বু। 
বসা 5৪ রঃ শঙ.। 
হর্য বাদিন .** ১. কাসিডি। 
রাত্রি ট »**: কা মিট্‌। 
চক্র শ ,** কাব নায়। 
শিশু টি 8 খুন্‌। 
কান্ঠ রঃ *০ কা ডিড.। 
জলাশয় বা জল ... তত উম্‌। 
গে। 258 8 মাশি। 
কুকুর রি ০০ উ-ক্সেউ। 
বাত কত ঘত উ-খল! 
গছাগ ০5 5০ বাড, । 


১১ 


১২২ প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি | 





তামাক ৯৬৩ 5৬5 ডুমা। 
ছকা ০, ১ তাঙংডূমা। 
মৃত্যু ৮৪ লাই.আপ্‌। 
ঈশ্বর ১. উ-বেই। 


শেষ কথা ।-_খাসিয়ার খ্যাতি, বোধ করি. 


ভারতের কোন জাতিরই বিদিত নহে। এরূপ জাতির্‌ 
বাসভূমি ও বিস্তৃত ফ্ষাহিনী বর্ণন করিয়া আমর! কাহারও 
বিষ-নয়নে পড়িব কি না, জানি না। তবে, সভ্য জাতির 
সংসর্গে অসভ্য জাতির কিরূপ ক্রমোন্নতি সম্ভবে, খাসিয়ার 
আধ্যান্সিকায় তাহা অনেকট। বুঝা যাইতে পারে, আর 
(সেই উদ্দেশ্তেই আমাদিগের এই প্রবন্ধের অবতারণা । 





পরিশিষ্ট। 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি । 





[ মুখবন্ধ।__আমাদিগের একজন যদ্ধু, সরকারী কর্ণ-উপলক্ষে, মণিপুর 
দ্ধের সময় তথায় উপস্থিত থাকিয়া; চক্ষে সেখানকার যাহ! দেখিয়াছেম, 
ও শ্বকর্ণে সেখানকার বিবরণ ধাহা গুনিয়াছেন, এই 'দিনলিপিতে তাহাই 
লিপিবদ্ধ হইল। এ দিনলিপি অধুনাতন অনেক 'আশমানী লিগি' 
জপেক্ষা! সমধিক প্রীতিগ্রদ হইবে, এয়প আশ] করা যায়। মণিপুর- 
আন্দোলনের সময়েই তিনি এ সফল কাহিনী লিখিয়! সকলকে চমকিত 
করিতে পারিতেন ; কি কারণে করেন নাই,তাহ] বুদ্ধিমান পাঠকের বিষেচ্য। 
বন্ধুর এই দিনলিপি আমাদিগের প্রবাস-ন্ত্রণার সহিত অতি ঘনিষ্ট শুতে 
জড়িত। এতদিনের গর তাহা! জামাদিগের “লক্ষ শ্মতি'র অন্তত ফা! 
কতদূর সমীচীন হইল, তাহাও সন্ধায় পাঠকের বিবেচনাধীন । ] 





১।-যাত্রা। 
ভু] যতত্পরিবর্তনশীল কালচক্রের জপ্রতি- 
কত হত গতি-প্রভাবে মণিপুরের 
মী ভাগ্যাকাশ আজ ঘোর তমসাচ্ছ্_ 
উহার - সৌভাগ্যলক্ষী চিরদিনের 
জন্থ নির্বাসিতা। কি কুক্ষণে 
স্বর্গীয় গ্রিমউড সাহেবের .সহিত 
তি | মণিপুর-বীর টাকেনত্রজিতেয় অকপট 
সা্াপিত হইয়াছিল / কি কুক্ষণে ছূর্তেদ্য ব়মন্-বলে স্বর্গীয় 
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রাজ। স্ুরচন্ত্র রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন কি 
দারুণ দুর্বদ্ধিবশে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজরাজের প্রতিনিধি 
কুইণ্টন বাহাদুর স্দলে নরপিশচ মণিপুরীর হস্তে নিহত 
হইয়াছিলেন! এই অভাবনীয় ঘটনাবশে মণিপুর-রাজ্য আজ 
শ্শানে পরিণত -মণিপুরের একটা নগণ্য রাজশিশ্ড আজ 
প্রতাপবান ইংরাঁজ-রাজের প্রসাদ-ভিখারী ! বিধি-লিপি 
অথগ্রনীয় ) বিধিবশে মণিপুরের আজ এই বিষম দশা সমুপ- 
স্িত। এখন আর সে সুরচন্ত্র-টাকেন্দ্রজিৎ নাই, 
বৃদ্ধ মন্ত্রী টঙ্গাল জেনারেল নাই,_কুলচন্দ্র-অঙ্গসেনাও 
নাই; কেহ বা অনন্ত শান্থির সুঙ্গিপ্ধ ক্রোড়ে চিরদিনের 
জন্য শায়িত, কেহ বা৷ পরাধীনতা-শৃঙ্খলের মুক্ম্যর পেষণে 
চিরজীবনের জন্য নিশ্পেষিত! সকলই গিয়াছে; কিন্ত 
অতীতের পূর্বস্থতি এখনও মানুষের মনে সজাগ রহিয়াছে। 
সেই স্থৃতির কুহকে এখন কত লোকে কত কথাই বলিতেছে, 
_্মণিপুরের ইতিহাস” বাহির হইয়াছে, "মণিপুর-প্রহে- 
লিকা” প্রকাশিত হইয়াছে, বিবি গ্রিম্উডও শ্বদেশে গিয়া 
মণিপুরের পূর্বস্থৃতি দেশ-বিদেশে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই 
মণিপুর-ব্যাপারে আমরাও ভুক্তভোগী ;-_কেরাণীগিরির 
কঠোর শাদনে কর্তব্যান্থরোধে ম্বজনত্যাগী | মণিপুরে রণ- 
বাদ্য রাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগেরও “মাথার টনক 
নড়িল” ; পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, প্রাণের শ্রিক্ক পরিজনবর্গকে 
পরিহার করিয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপরিচিত প্রদেশে 
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মণিপুরাভিমুখে ছুটিতে হইল। যাইতে যাইতে কি দেখিলাম, 
কি শুনিলাম_-অনেকে জানিতে উৎসুক হইতে পারেন ) সেই 
গুঁৎকগ্ঠ্য আপনোদনের নিমিত্ত আমাদিগের এই দিনলিপির 
অবতারণা । কিন্তু ইহাতে যেন কেহ বেশী কিছু প্রত্যাশা 
না করেন )--কেরাণীর ক্ষীণ মন্তিফে রাজনৈতিক হুল্তস্ব 
প্রবেশ লাভই করিতে পারে না--করিলেও, তাহা! অপ্রকাশ্ত ; 
“আর অলৌকিক বা অক্রতপুর্্ব ঘটনাও পরাধীনের নির্দাষ্ট 
দৃষ্টিসীমার অতীত$স্থতরাং সহ্বদয় পাঠকবর্গ আমাদিগের 
এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে এইরূপ কোন উত্তট ব্যাপার প্রত্যাশ! 
করিবেন না। নগ্ন দৃষ্টিতে যে সকল দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে, 
লোকলোচনের মমক্ষে তাহাই অনন্ুরষ্কিত ভাবে ধারণ 
করিব। নিরবচ্ছিন্ন মণিপুরের অভ্যন্তরীণ বিবরণ জান! ভিন্ন, 
মণিপুর-যাত্রার অবান্তর দৃশ্তও পাঠকবর্গ ইহাতে দেখিতে 
পাইবেন__এই ক্ষুদ্র কাহিনীর ইহাই অন্যতম উদ্দেস্ত। 
১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২১এ চৈত্র, ইংরাজি ওর! এপ্রেল, শুক্র. 
বার, পূর্বাহ্ণ ৮২ ঘটিকার সময়, আমর! আদামের রাজধানী 
শিলং-শৈল পরিত্যাগ করি।, বঙ্গে তখনই নৈদাঘ বায়ু ধীরে 
ধীরে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু শৈলশিখরে 
তখনও শৈত্য্ের প্রবল প্রকোপ । প্রাতঃদমীরণের সুুশীতলতা! 
অন্তর্তেদ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রণভেরীর অন্ৰুট.কাল্ন- 
নিক রবও দুর্বল বাঙ্গদী-প্রাণে দারুণ ভীতিসঞ্চার করিল:। 
ইতিপূর্বে কখনও বাটার বাহির হই নাই, শান্তিরসাম্পদ 
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জননীর স্নন্নিদ্ধ ল্লেহক্রোড় হইতে কখনও দুরে যাই নাই,_. 
এখন, চাকরির অস্ব,রেই, পরীক্ষার চরম সঙ্গমস্থল। একদিকে 
মা'র দকরুণ নিষেধ'বাণী, অপরদিকে অন্নদাতা প্রভুর অবিচ- 
লিত কঠোর আজ্ঞা,--কোন্‌ দিক্‌ রাখি, ভাবিয়া ব্যাকুল । 
সঙ্গে সঙ্গে, সৌভাগ্যক্রমে, হৃদয়ে একটু কর্তব্যজ্ঞানের ছায়! 
পড়িল) কাপুরুষতার কলম্করেখাও ধীরে ধীরে দ্বণার সঞ্চার 
করতে লাগিল) ভাবিলাম, যখন সংসারযাত্রা নির্ববাহের' 
জন্য পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি, তখন তক্লিহিত সুখ 
ছুঃখের তারতম্য ভাবিলে কি হইবে ?--আর যদি প্রাণের 
ভয়ে এই প্রবল পরীক্ষাস্থলে পশ্চাৎপদ হই, তবে ইংরাজের 
ইতিহাসে বাঙ্গালীর কাপুরুষত্ব উজ্জল হইতে উজ্জবলতর বর্ণে 
বর্ণিত হইবে। ভাবনার ফল-_ৃঁ় প্রতিজ্ঞা ) জীবনের ক্ষণ, 
ভঙ্ুবত্ব, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, প্রস্থৃতি তত্বকথালোচনে, কখন 
বা আশার মনোমুগ্ধকর প্রলোভনে, কখন সাহসের স্ফ্লিঙ্গ- 
বিকীরণে জননীর মন ক্রমশঃ স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম) 
এবং অস্তিমে, তাহার চরণ*খুলিরূপ অক্ষর কবচ ধারণ করিয়া, 
ছুর্গতিহারিণী দুর্গার অভয়-নাম স্মরণ করিয়া, বন্ধু-বাস্ধবের 
সহিত আলিঙ্গন-অভিবাদনাদি সমাপন করিয়া, অশ্ববানে 
আরোহণ করিলাম। ঘর্থর রবে রথ কামরূপ-উদ্দেশে ছুটিল। 
স্বদেশ্যাত্রাকালে এই রথধবনি হৃদয়ে কত আনন্দবর্ধন করিত, 
আজ কিন্তু তাহা বিকট রবে বিষম ব্যাকুলতা সঞ্চার 
ফ্রিতে লাগিল। ঘাহা হউক, সায়াহে যথাকালে আমরা 
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গৌহাটা পৌছিলাম, এবং পরদিবস গ্রতাষে জলপথে 
যাত্রা করিলাম । 


২।-_কামাখ্য। | 


ব্রহ্ষপুর্নের অবিশ্রান্ত তরঙ্গে গা” ঢালিয়া বাষ্পপোত 
উদ্ধমুখে কামরূপ হইতে ডিক্ুগড়াভিমুখে ধাবমান। এই 
কামরূপে হিন্দুর পত্র তীর্থ কামাখ্যা দেবীর পীঠস্তান.) শকতি- 
পূজক কত শত সাধকবর্গ প্রতিনিয়ত এই মহাতীর্থ সন্দর্শনের 
নিমিত্ত সমুত্স্ুক হইয়া দেশ*দেশাস্তর হইতে এস্থলে আসিয়। 
থাকেন। ভূত-ধরিত্রী ভগবতীর বোনিভাগ এইন্থলে নিপতিত 
হওয়ায়, ইহা পাঠশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূর্বাপর প্রদিদ্ধ ; মহাভাগবত- 
কার এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন, 


“যোনিঃ পতিষ্যতে যত্র তত্র পীঠোতমং পরং ৮ 


কামাখ্যা-দর্শন-লোলুপ তীর্থ-যাত্রীগণ উর্বসী, উমাননা, 
্রঙ্ষকুণ্ড, পাণ্ডনাথ ও গৌরীশিখর--এই পঞ্চতীর্থে স্নান- 


থাকেন। গৌরীশিখরের শিখরদেশেই পুণ্যমদ্ী কামাখ্যা- 
দেবীর মন্দির বিরাজিত । উক্ত পঞ্চতীর্ঘের মধ্যে উমানন্দে- 
রই প্রসিদ্ধি অধিক) স্থুপ্রদিদ্ধ বারাণনীক্ষেত্রে অন্পূর্ণা-বিশ্বে- 
শ্বর দর্শনের সঙ্গে কেদারেশ্বর দর্শন না করিলে কাশী দর্শন 
যেমন অপূর্ণ থাকিয়া যায়, যোনিপীঠ দর্শনের পূর্বে উমানন 
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দর্শন না করিলে কামাধ্যা দর্শনও সেইরূপ অপূর্ণ হইয়া থাকে 
বস্ততঃ, উমানন্দই কামাখ্যা-পীঠ-ভৈরব-ইহার মন্দির নদ- 

রাজ ব্দ্মপুত্রের বিশাল বক্ষস্থলে অবস্থিত; প্রবল নদ ব্রহ্গ- 
পুত্র অবিচলি-্ত তরঙ্গে প্রবহমান, তাহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া! 
উচ্চূড় উমানন্দ শৈল সমুখিত-_প্রক্কতির এই সুন্দর বিনোদ. 
ক্ষেত্র, তক্ত কি, ঘোর অভক্তের হৃদয়েও ভক্তি উদ্দীপন 
করিয়া থাকে। উমানন্দ শৈল গৌরী-শিখরাপেক্ষা অনে-' 
কাংশে ক্ষুদ্র; উমাননের মন্দির ও নাটমন্দির এবং পাগ্ডা- 
দিগের ২১টা গৃহ ব্যতীত ইহার উপরে অপর কিছুই নাই। 
গৌরী-শিথরের অপর নাম নীলাচল; গৌরী-শিখরের নাম- 
করণ নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ-_জগন্মাতা গৌরীর গুহাতি- 
গুহা যোনিপীঠ ইহার শিখরদেশে বিরাজিত বলিয়াই এই 
শৈলের 'গৌরী-শিখর নাম সাধিত হইয়াছে । কিন্তু ইহার 
নীলাচল, নাম কেন হইল,নির্ণয় করা! ছুরূহ। কালিকাপুরাণে 
মহাদেব বলিয়া ছেন,-- 


“মন্রপধারী শৈলস্ত নীল ইত্যুচ্যতে তথা ৮ 


শিবাঙ্গ শুভ্র; তদ্রপধারী শৈলের নাম, শ্বেতাচল ন! 
হইয়া, “নীলাচল” কেন হইল, তাহার সমস্যা-ভেদ করিতে 
৯ করা আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র |* বস্তত, 


 * কালিকাপুরাশে জানা যায়-_“কুজিকা পীঠে সতীর যোনিষওল 
০০445954 হ্ই্য! খাকেন। 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি। ১২৯ 





আমাদিগের ন্তায় অভক্তের নগ্রনেত্রে তাহার 
শ্বেত বা নীল কোনরূপ বর্ণভেদ উপলব্ধি হয় ন1। 
এখানকার একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের নাম “সৌভাগাকুও” ) ইহ! 
কামাখা। দেবীর ক্রীড়া-সরোবর বলিয়া প্রসিদ্ধ।__বারাণসী- 
ক্ষেত্রে যেরূপ মণিকর্ণিকায় ্লান-তর্পণাদি সমাপনান্তে বিশ্বেশ্বর- 
অবপূর্ণা দর্শন বিধেয়, নীলাচলে যোনিপীঠ দর্শনের পূর্বে সেই- 
কূপ এই সৌভাগা-কুণ্ডে ্ান-তর্পনাদি কর্তব্য। নিতান্ত 
দুতণগ্য না হইলে, কিন্তু, আর এ সৌভাগাকুণ্ডে স্নান করিতে 
হয় না; পাপাচারী যাত্রীর পাপপক্কে মণিকর্ণিকার জল যেরূপ 
আবিলতাময় ও পৃতিগন্বপূর্ণ হইয়া থাকে, সৌভাগ্য-কুণ্ডের 
জল ততোধিক আবিল ও ছূর্ন্ধময়। কাশী-বৃন্দাবন প্রস্ততি 
পৃণ্যক্ষেত্রে ত্রৈলঙ্ স্বামী, ভাস্করানন্ প্রভৃতি সাধুগণ মধ্যেও 
কপটাচারী কামাসক্ত 'নরপিশাচগণ যেরূপ বিচরণ করিয়া 
থাকে, বিশ্বে্বর-কামাধ্যাদি দেবমৃষ্ঠির পার্খেও, বোধ করি, 
মণিকর্ণিকা-দৌভাগ্যকুণগ্ডাদি জলাশয়গুলি সেইরূপ পৃতিগন্ধ 
বিকীরণ করে) সরল প্রাণ তীর্থযাত্রীগণ তীর্থভূমির এই ছুই- 
রূপ অপবিত্রতা হইতে দুরে থাকিলেই মঙ্গল। 


পর্বতরূপী আমাতে ( ভগবানে ) সেই যোনিমণ্য় পতিত হইলে এবং গ্াহাত্তে 
োগনিন্। বিলীন হইলে, সেই পর্লাত নীলবর্দ হইয়াছিল ।”_-জামাদিখের 
. টায় অনন্তের নিকট হুলতত্ব মম্পূ্ণ অন্ধকার খাকিয় গেল! 


১৩০ প্রবাসের অস্ফুট স্যৃতি। 


নীলাচলে নারিকেল বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে 
গাওয়া যায় | আসামের অন্ঠত্র নারিকেল বৃক্ষ কদাচ 
দৃষ্টিগোচর হয় ;-বস্ততঃ, ভদ্র-পরিবারের প্রমোদ-উদ্যানে 
যত্ব'রোপিত ছুই একটা বৃক্ষ বাতীত আসামে নারিকেল আদৌ 
জন্মে না; এরূপ অবস্থায় কামাথ্যাশৈলে এই সফলের 
কিরূপে উৎপত্তি ও স্থিতি সংঘটিত হুইল, বলা! ছুরূহ_ 
জগন্মাতার জয়াশীষই ইহার একমাত্র সপ্্ীবনী শক্তি" 
বোধ হয়। 

কামাথ্যার মন্দির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দেব- 
দেবীর মৃষ্তি নয়নগোচর হয়ঃ এসমন্ত অতিক্রম করার 
পর যোনিপীঠ-দর্শন-লাভ হইয়া থাকে । এম্বানটী দিবা. 
ভাগেও ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দীপালোক ভিন্ন তথায় গমন বা 
দর্শন-অর্ডনাদি ছুঃসাধ্য। এন্থানে দেবীর কোনরূপ মৃষ্তিময়ী 
প্রতিমা নাই ; কেবল. অবিরাম সলিলোদশীরক গহ্বরবিশিষ্ট 
বৃহৎ শিলাখও্ড আছে। এই শিলাখণে পাগডাগণ মিশ্দুর- 
বিলেপন দ্বারা দেবপ্রতা সমুক্জল করেন, এবং এই গছ্বরেই 
যোনিমুদ্্া জ্ঞানে যাত্রীগণ অঞ্জলি প্রদান করিয়! থাকেন। 
এতত্তি্ন কামাখ্যা-শৈলে বিস্তর তীর্থস্থান আছে, তন্মধ্যে 
ভগবতী ভুবনেশ্বরীর এবং দশমহাবিদ্যার পীঠস্থানেরই 
প্রসিদ্ধি অধিক। বারাণসী ধামের ন্তায় কামাধ্যাতেও 
“কুমারী”পুঞ্গা দেবীপৃ্ার অন্ততম অঙ্গ ; এই কুমারীদিগের 
দক্ষিণ অধ্যায়ে অনেক লময়ে দণিস্ত বাত্রীদিগকে ব্যতিব্যস্ত 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি। ১৩১ 
হইতে হয়।--আমাদিগের ভাগ্যে এ যাত্রা অঞলি-গ্রদান 
বা যোনিপীঠন্দ্শন খটিল না )-_অস্তরীক্ষে জগন্মাতার 
উদ্দেশে অতিবাদন করিয়া জলযানে আরোহণ করিলাম । 


সপপাস্পিপপসপি 


৩।--জলযান। 


ইংরাজয়াজের কল্যাণে, পূর্তবিভাগের যত্বে, আসামে 
পথঘাটের নানারূপ “মুসার” ঘটিয়াছে সতা ) কিন্তু ক্ষুদ্রাদপি 
ক্ষুদ্র ছুই এক স্থল ব্যতীত রেলপথের সুবিধ! আঙি পর্যাস্ত 
ঘটে নাই। * সুতরাং আসাম-পরিভ্রমণের নিমিত্ত জলপথ 
অপেক্ষা ন্ুগম উপায় নাই এবং বাশ্পপোতই এ পথের প্রকট 
যান। এই বাম্পপোতেও পূর্বে যাতায়াতের বড় কষ্ট ছিল; 
-নুবৃছৎ পোত সকল অগণ্য আরোহী ও পণ্যদ্রব্যে পরিপুরিত 
হইয়া যন্তরগ্নে গতায়্াত করায়, আসামের সমগ্র সীমা 
সম্তরণ করিতে মাসাধিক কাল পর্যবসিত হইত। কিন্ত 
এখন আর তাদৃশ ক্রেশ মাই--ডাকবিভাগের কঠোর চেষ্টায় 
জ্রতগ্লামী পোতের গতিবিধি ঘটিয়াছে-_ছুই সপ্তাহের মধ্যে 


* সম্প্রতি এই অভাব দূয় করিযার জন্গ একটী বৃহৎ য়েলপথেয় গৃত্রগাত 
হইয়াছে । গৌঁছাটী হইতে চটগ্রাম পধ্ন্ত ক্বেল-বিদ্তারের জন্ত সরকার 
বাহুর লাহাবয একা বিলাততী বাধদারী কঠোর পরিকাম করিতেছেন । 
কিনে ইহার কার্য শেষ হইযে, দে তথ্য এখনও লাখারণের জজ্জাড় | 


১৩২. প্রবাসের অস্ফুট শ্থৃতি। 
গোয়ালন্দ হইতে ডিক্রগড় অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। 
ইহাতে ভ্রমণকারীর কষ্টের লাঘব এবং দূর-প্রবাসীর পক্ষে গৃহের 
স্বাদ পাইবার সম্পূর্ণ সুযোগ হইয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
বন্দোবস্তই বিচিত্রঃ--পূর্কণে এই আসাম গমনাগমনের পথে ছুই 
দল ব্যবসায়ী পৃথগ-ভাবে প্রতিত্বন্দিতা-সহকারে বাম্পপোত 
চালাইতেন, তাহাতে অসচ্ছল আরোহীর ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিত) 
ভদ্রস্তানগণ অল্লায়াসে আপনাপন হইজ্জং বীচাইয়াও 
চলিতে পারিতেন। কিন্তু লভ্যাংশ ব্যাঘাত বুৰিয়া, এখন 
এই ছুই দল সমস্ত্রে জড়িত হইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের 
ব্যয়ের মাত্রাও কিছু বর্ধিত হইয়াছে । একপক্ষে কিঞ্চিৎ 
উন্নতিও মংসাধিত হইগ্নাছে। পূর্বে ডাক-জাহাজে ছুইটামাত্র 
শ্রেণী ছিল; এখন এই যুগল কোম্পানীর আয়োজনে আর 
ছুইটা শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে । ইহাতে সুবিধা এই,_মধ্যবিৎ 
ভদ্রসস্তানকে ইতর আরোহীর সহবাঁসযন্ত্রণা সহ করিতে 
হয় না, অবস্থানুমারে দ্বিতীয় বা মধ্যম (11651150151 ) 
শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে পারেন, অথচ অধিক 
অর্থব্যয় দ্বারা শ্বেতাঙ্গদিগের সংসর্গজনিত লাঞ্ছনা 
হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় । কিন্তু, দেশীয় লোকের 
ছুর্ভাগ্যক্রমে, এই দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর বর্তমান 
অবস্থা বড়ই শোচনীয়; ইহার নিমিত্ত পৃথক কোন স্থান 
নির্দিষ্ট নাই, শৌচাদি-সাধনের জন্ত বিশেষ কোন নুবন্দোবস্ত 
নাই,অবস্থারও আক্ৃতিগত বিশেষ কোন জঙ্গযৌষ্ঠৰ নাই-. . 





মরার ( "যাত্রীর দিনলিপি । ১৩৩ 


নিয় শ্রেণীর সঙ্গে টা কারের সহ্থ করিতে হয়। উন্নতির 
মধ্ো পার্দানশিনী” অবস্থা-_-সহস। দেখিলে পপিঞ্জরাবদ্ধ1 বিহ- 
স্থিনী” বা সরম-সন্ভাসিতা সীমন্তিনীর বাসস্থান বলিয়াই ত্র 
জন্মে ৷ দ্বিতীন্ব শ্রেণীর উন্নতির অপর নিদর্শন__-এক ক্যাদ্ি- 
শাচ্ছাদিত কোমল-কঠোর খ্টাঙ্গ! মাগুলের হার কিন্তু দ্রিতীয়ে 
তৃতীয় শ্রেনীর দ্বিগুণ এবং মধ্যমে দেড়গুণ অপেক্ষা ও অধিক ; 
বায়ের সঙ্গে বাস-বিধির অনুপাত কতদূর ন্যাধা, এবং 
ভদ্রপথিকের কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই 
অনুভব করিতে পারেন। 

বাম্পপোতে গমনাগমনে আর এক কষ্ট-হিন্দু আরোহীর 
আহারের পক্ষে ৷ ইংরাজবাহাছরদিগের জন্য "কোপ্তা-কো্্া, 
কারি-কাট লেট» প্রভৃতি আহারের বিলক্ষণ আয়োজন 
হইয়া থাকে, নগণা “নেটিভের' জন্য কিন্ত চিপিটকই চূড়াস্ত 
বন্দোবস্ত । ইংরাজি-ভাবাপন্ন বা ইদানীং সাম্যবাদী সভ্যগণ 
অবশ্য বাট্লারের “বাটলুয়ে প্রায়ই প্রসাদ পাইয়া থাকেন; 
কিন্ত অধিকাংশ স্থলেই তাহ! সাহেববাহাছুরদিগের উচ্ছিষ্টের 
সারাংশ । এই আশঙ্কায় অনেক নিষ্ঠাবান্‌ মুদলমানও 
মহাপ্রসাদ-সেবনে সন্কচিত হয়েন) আমাদিগ্ের সহযাত্রী 
জনৈক লব্বপ্রতিষ্ঠ মুসলমান, অর্থের সচ্ছলতা সত্বেও, সদাশনর 
“বাট্লারে'র সহিত আহারের বন্দোবস্ত করিলেন, না। 
আমরা! “সে কালের লোক'_মনের মলিনতা ঘুচে নাই, 
ংকীর্দতার বাহিরে এধনও অগ্রসর হইতে শিখি মাই, 


৯২ 


১৩৪ প্রবাসের অস্ফুট স্ৃতি। 
সকলের নিকট সমভাবে প্রসাদ পাইতেও অভ্যন্ত হই 
নাই__জাহাজে সুতরাং প্রায় অনাহারেই যাইতে হয়। 
দুরভাগ্যক্রমে, আরোহীদিগের মধ্যে, আমাদিগের ন্যায় 
অদভ্যের সংখ্যাই কিছু অধিক। বাক্পপোতের কর্তৃপক্ষ- 
গণ এই অসভ্য-আরোহীবর্গের পরিত্রাণের কি কোন সছুপায় 
করিতে পারেন না? 





শশা 


৪1--জলপথে। 


মাহা হউক, আমাদিগের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য 
না করিয়া, বাশপপোত আপন গন্তব্পথে অগ্রসর 
হইতে লাগিল, এবং বথাকালে, শনিবার সায়াহে, 
তেজপুর-ঘাটে পৌছিল। এই তেজপুর আসাম-প্রদেশস্থ 
কারাগৃহসমূহের কেন্দ্রস্থল, এবং এই স্থানেই এ অঞ্চলের 
ৰাতুলাশ্রম। কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী মাত্রকেই 
এখানকার কারাগৃহে কিছুদিনের জন্ত শান্তিতোগ করিতে 
হয়; কালক্রমে মণিপুরাধীশ্বর কুলচন্দ্রকেও যে এই কঠিন 
পরীক্ষায় পেধিত হইতে হইবে-_মণিপুর যাত্রাকালে এ চিস্তা 
ক্ষণেকের জন্যও মনোমধ্যে উদ্দিত হয় নাই। তখন নিজের 
প্রাণের চিন্তাই প্রবল,_কুষ্ণ-দশমীর দারুণ অন্ধকার 
দশদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আমার অন্তরাকাশও ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন করিয়। ভুলিল। অনস্ত নৈশাকাশে নক্ষত্র- 
রাঁজির ক্ষীণালোক যেমন সেই প্রাকৃতিক অন্ধকারের 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি! ১৩৫ 


ভীষণতা অপহরণ করিতেছিল, আশার সুক্ম রেখাও তদ্রপ 
আমার অন্তরের বিষণ্নতা অল্পে অল্লে অপস্থত করিতেছিল। 
এইরূপ শান্তি ও অশান্তির, আশ! ও নিরাশার, মধা দিয়া 
সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল; দুশ্চিন্তানাশিনী শ্রাস্তি- 
হারিণী নিদ্রাদেবী অলক্ষ্যে কখন্‌ আমাকে অভয় ক্রোড়ে 
স্থান দিয়াছিলেন_ম্মরণ নাই? প্রাতঃসূ্য্যের নির্খবল রশ্মি 
'বাশপপোত আলোকিত করায় আমার চেতনা হইল; তখন, 
গাত্রোথান পূর্বক, যথাসন্তব প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে, 
প্রভুর আদেশ-পালনে ব্যাপৃত হইলাম । 

ক্রমে শীলঘাট, পাণপুর, অতিক্রম করিয়া বাম্পপোত 
বিশ্বনাথ-ঘাটে পৌছিল। শুনিলাম, অদূরে “বিশ্বনাথ মহাদেবের 
পীঠস্থান। বারাণসীর বিশ্ববিমোহন সুবর্ণমন্িরে “বিশ্বেশ্বর” 
বিরাজ করিতেছেন, আর আসামের বিজন বনে 'বিশ্বনাথ” 
ধুলিশয্যায় * বিশ্বলীলার অন্ক,ট স্বৃতি উদ্দীপন করিতেছেন। 
বিশ্বনাথের অচি্ত্য লীলা মৃঢ় প্রাণী আমরা কি বুঝিব?-_ 
অন্তরীক্ষে তাহার উদ্দেশে প্রণিপাত পুরঃদর জ্লপথে অগ্রসর 
হইতে থাকিলাম। ইহার পরেই তিনটা ঘাটের নাম,যথা ক্রমে, 


* “বিশ্বনাথের কোন প্রকার মঙ্গির নাই। ইনি প্রায় ছয়মাস বদ্ধপুত্র- 
গর্ভে নিমগ্ন ধাকেন। (পূর্বে) রাজা বিশ্বফেতু এই স্থানে রাজধানী প্র্ি- 
চিত করিয়া শিবমূর্তি নংস্থাপন করেন এবং শিবের নাষ বিশ্বনাধ রাখিয়া 
এই স্থানকেও সেই আধা! প্রনাৰ করেন। --উদাসীদ মতশ্রযার আাম- 

ভ্রমণ ৫৭ ৃষ্ট1 1” 


১৩৬ প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি । 


বেহালী-মুখ,ধনেশ্বরীমুখ এবং লোহিত-মুখ ৷ বেহাঁলী ধনেশ্বরী 
ও লোহিত! নায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্লোলিনী ব্রদ্ধপুত্রের সহিত 
মিলিতা হওয়ায়, তৎপার্খস্থিত ঘাটগুলির এরূপ নাম 
হইয়াছে । আসামের বক্ষঃস্থল ভেদ করিম! প্রবল নদ বর্গপুত্র 
অবিচলিত তরঙ্গে প্রবহমান, পথিমধ্যে রূপ কত ক্ষুদ্র নদীই 
তাহার সেই মহাতরঙ্গে আম্মোৎসর্গ করিয়াছে, এবং তৎ- 
পাশ্ববিস্তী স্থানের প্রাধান্য বশতঃ তত্তৎ নদীর মুখ বলিয়া 
ঘাট সংস্থাপিত হইয়াছে। উল্লিখিত তিনটা ঘাট অতিরুম 
করিয়া আমরা সায়াহ্ছে শীকারীঘাটে পৌছিলাম। এই 
স্থানে আমাদিগের জল-পথেরও অবসান হইল। সু্ধ্যদেব 
তখনও একেবারে অদৃশ্য হয়েন নাই,_ভীহার অস্তোনুখী 
রশ্িমালা ব্রহ্মপুত্রের লহরমালার সহিত ক্রীড়া করিতেছিল; 
প্রক্কতির এই চিত্তবিনোদন মোহন দৃশ্য অবলোকন করিতে 
করিতে আমরা কোম্পানীর বাশ্পপোত হুইতে অবতরণ 
করিলাম। মহীযজ্ঞের মহায়ৌোজন এই স্থান হইতেই আর্ত 
হইতেছিল 7 প্রভুগণ আবশ্যকমত তাহার কিঞ্চিত পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া সন্নিহিত সরকারী পোত 'সোণামুখী”তে আশ্রয় লইলেন; 
আমরাও পম্চাৎ পশ্চাৎ তাহাতে আরোহণ পূর্বক নির্দিষ্ট 
স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, এবং অবিলম্বে পুনরায় তীরে 
অবতরূণ করিয়া জঠরান্সি জুড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইলাম। 
বগা বাহুল্য, সে রাত্রি 'সোণামুখীর অভ্যস্তরেই আমাদিগের 
শয়নকার্ধ্য সমাপিত হইল। 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি । ১৩৭ 


সরকারী কার্যের সরঞ্জাম শ্বতন্ত্র;--লোক-লম্কর কার্যয- 
পরতন্ত্রতায় প্রতিনিয়ত এতদুর লঘৃহত্ত যে, অন্ঠের পক্ষে 
যাহা এক সপ্তাহে সম্ভব নহে, সরকারী বন্দোবস্তে তাহা এক- 
দিনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু এই মহাযভ্তের আয়োজনে 
তথাপি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিল,-_-৬ই হইতে ১০ই এপ্রিল পর্যযস্ত 
আয়োজনের অমম্পূ্ণতা নিবন্ধন, আমাদিগকে শীকারীঘাটেই 
* অবস্থান করিতে হইল। কেরাণীর পক্ষে কচিৎ লেখাপড়ার 
কিঞ্চিৎ কারুকার্য ভিন্ন অপর কর্ম ছিল না, ব্রঙ্ষপুত্রের 
বিশাল বক্ষে বিশ্রাম করিতে থাকিলাম এবং নদ-সলিলে 
স্ধ্য-রশ্মির সুন্দর বীচিক্রীড়া দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। 
মণিপুরের তদানীন্তন অধীশ্বর কুলচন্ত্র নিজ দুষ্ঠৃতির ফলাঁ- 
ফল অনুমান করিয়া ভয়ে ও ভক্তিতে বড়লাট বাহাছুরের 
নিকট তারযোগে যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, পাঠকবর্ 
অনেকেই তত্ত্বাত্ত অবগত আছেন) শীকারীঘাঁটে অবস্থান 
কালে--৭ই এপ্রিল তারিখে-_সেই তার-সংবাদ আমাদিগের 
সাহেব-বাহাছরের হস্তগত হয়। সংবাদে কি ভাব অভিব্যক্ত 
ছিল, তৎসমালোচনায় এখন প্রবৃত্ত হওয়! নিশ্রয়োজন । 


৫1-অরণ্য মধ্যে। 


১১ই এশ্রিল, শনিবার, প্রতাষে প্রাতঃকত্যাদি সম্মাপ- 
নাঁস্তে আমরা শীকারীঘাট পরিত্যাগ করিলাম। এই স্থান 


১৩৮ প্রবাঁদের অস্ফুট স্থৃতি। 


হুইতে জলপথ ঘুচিয়া। স্থলপথ আরম্ত হইল ;_-এ পথে গো- 
শকট বা অশ্বপৃষ্ঠ ব্যতিরেকে অপর কোন সুখকর যান নাই_- 
সাছেবেরা অনায়াসে অস্বপৃষ্ঠে যাইতে লাগিলেন ; সাধারণ 
পথিকের জন্য গো-শকটই বিধি, আমাদিগের জন্য হস্তীর 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তৎপৃষ্ঠে দেহ-যষ্টি বন্দী-ভাবে 
অনুক্ষণ বিলম্বিত করিয়া রাখ! বিড়ম্বনা! বোধে, সাধ্যান্থসারে, 
পদব্রজেই যাইতে লাগিলাম। ইহাতেও বিড়স্বনার বৃদ্ধি ভিন্ন 
স্বাস ঘটিল না) কিয়, গমনের পরেই দৈববশে অকল্মাৎ 
চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া মুলধারে বৃষ্টি আরম্ত হইল, সুতরাং, 
বলা বাহুল্য, তাহাতে সর্বাঙ্গ জলসিক্ত হইয়া গেল,--হুদয়া" 
কাশেও একথান! ঘন মেঘ পরিব্যাপ্ত হইয়। প্রাণটা আকুল 
করিয়া তুলিল,__ভাবিলাম, প্রবাসীর প্রথম পর্য্যটনেই এই 
দারুণ পথ-ক্লেশ, না জানি পরিণামে আরও কি বিষম ছ্দৈব 
প্রচ্ছন্ন আছে। কবিরা, শুনিয়াছি, প্রাবৃুটে বিলক্ষণ বিরহা- 
শঙ্কা করিয়া থাকেন; দাম্পত্যপ্রেমের অস্কুর এখনও হৃদয়- 
ক্ষেত্রে অন্ব,্রিত হয় নাই, সুতরাং প্রণগ্লিনীর বিচ্ছেদে প্রাবৃ- 
টের ধার কিরূপ যাতনা সঞ্চার করে তাহা অনুভূতির অতীত। 
কিন্ত প্রিয়-জন-বিরহ যে উহাতে বর্ধিত হয়, এই নৈদাঘ বর্ষ. 
গেই তাহার বিলক্ষণ প্রত্তীতি জন্মিল)-_মাঁতা-পিতা, ভাই-: 
বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কোথা, আর এই ছুরস্ত বৃষ্টির ধারা মন্তকে 
“বহন করিয়া আমি কোন্‌ অজানিত স্থানে গমন করিতেছি, 
শাবি! বড়ই অধীর হইলাম। কিন্তু এ অধীরত্বায় সহানুত্ৃতি 
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প্রকাশের কোন পাত্র সন্নিকটে নাই, অগত্যা মনের 
ভাব মনেই বিলীন করিয়া অবস্থার অবশ্থান্তাবী পরিণামে 
আত্মনির্ভর করিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, এ কষ্ট বড় অধিক- 
ক্ষণ সহ্য করিতে হইল না,_অপরাহন এক ঘটিকার সময় 
আমরা গোলাঘাট পৌছিলাম। যথাঁসস্তব আহারাদির 
বন্দোবস্ত সেখানে গিয়াই করা হইল। এস্থানিটা শিবসাঁগর 
জৈলার অন্তর্গত একটা প্রধান মহকুমা__সরকারী বে সরকারী 
অনেক লোক-জনের বাস ও গতিবিধি আছে, বাঙ্গালীও 
কয়েক জন আছেন, অতএব অত্যন্ন কাল এখানে যাহা অব- 
স্থান করিতে হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অন্ুখে কাটিল না। 
১২ই এপ্রিল প্রত্যুষেই আমাদিগকে পুনরায় যাত্রা 
করিতে হইল। এ দিন রবিবার--সাহেবদিগের বিশ্রাম ও 
উপাসনার দিন; কিন্তু এই মহছ্বাপারে আর বিশ্রাম নাই, 
অন্তরে উপাস্ত দেবতাকে স্মরণ করিয়া মকলেই বহির্গত 
হইলেন, এবং যত দিন গন্তবা স্থানে পৌছিতে না পারা যায়, 
এইরূপ অবিশ্রান্ত ও অবিচলিত ভাবে যাওয়াই স্থির করিলেন। 
পূর্ব দিবস বৃষ্টিধারায় যেরূপ বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, 
আঙজ্জ আর সেইরূপ কোন গ্রহবৈগুণ্যের অধীন হইতে 
হইল না, বরং প্রাতঃসমীরণের নুন্গিগ্ঠতা দেহ-মন পুলকিত 
করিয়! তুপিল। সুখের পর দুঃখ, আর ছুঃখের পর সখ" 
বিধাতার নিয়মচক্রের পর্ধযায়গত আবর্ভন, ইহা না থাকিনে 
সুষ্টি টলিত না) পুর্ব দিনের অবসাদের পর আজিকার.এই 
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প্রফুল্লতার উদ্রেক না হইলে আমরাও, বোধ হয়, অধিক দূর 
অগ্রসর হইতে পারিতাম না । এখানকার পাস্থনিবাসগুলির 
পরস্পর ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল? প্রাতে ৭ 
ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় আমা- 
দিগের পর্যটন সমাপ্ত হইল-_-তখন আমরা পৌছিলাম "বড় 
পাথারে।” স্থানটার নাম শুনিয়া এই পথশ্রান্তির উপরেও 
আমার একবার প্রত্বতত্ব উদ্ঘাটন করিতে বাঁসনা হইল !-. 
বিজন অরণ্যসমাকীর্ণ দুস্তর পথ সম্মুখে প্রসারিত বলিয়াই 
কি পূর্বতন পথিকেরা ইহাকে “বড় পাখার” আখ্য৷ দিয়া 
গিয়াছেন ? এই সমগ্ন আমার মনে নটপ্রবর গিরিশচন্দ্রের 
সেই মধুর সঙ্গীতটা উদিত হইল, যথাসাধ্য প্রাণ খুলিয়া 
একবার গাহিলাম- 

4( যখন ) আঁস্বে তুফান, ভাল"য়ে নে যাঁবে। 
এ যে অকুল পাথার, নাই (ক) শাতার, 
কুল-কিনার আর কি পাবে? 
আগে ধীর তরঙ্গ বয়, 
তাতে হেলে ছুলে খেলে আশা-ভয়, 
হয় কি না হয়, কতই হয় উদয় )_- 
ক্রমে জোর বয়ে যায়ঃ 
ছু'কুল ভাসায়, 
টানের টানে কে রবে ?” 
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কোন ক্রমে এস্থানে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন আরও 
প্রত্যুষে, পাঁচটার সময়, আমরা পুররায় যাত্রা! করিলাম । 
আজ পর্যটনের অবসান হইল-_অপরাহ্ৃ ৫২ ঘটিকার সময়। 
এ পান্থনিবাসটার নাম “বোকাজান,। এতদিন নিজের 
দৈহিক ও মানসিক সম্বাদ সংক্ষেপে পিতৃ*মাতৃ-গোচরে পত্রের 
দ্বারা পাঠাইতেছিলাম, আজ তাহাঁও বন্ধ হইল) অনতি- 
বিলম্বে একেবারেই বন্ধ হইবে ভাবিয়! তজ্জন্য মনোবেদন! 
প্রশমিত করিলাম । ক্রমশঃ আমরা ভীষণতর বনের অত্যন্তর 
পথে প্রবেশ করিতে লাগিলাম ;--১৪ই এপ্রিল প্রাতে 
ছয় ঘটিকার সময়, “বোকাজান+ পরিত্যাগের পরেই “নম্র 
বন” আমাদিগের নয়নগোচর হইল। আমামের সকল 
স্থানই নৃানাধিক জঙ্গল ও বনজন্ সমাকীর্ণ, কিন্তু এই 
নিস্তর বন? অপেক্ষা ভীষণ ও বিপদশঙ্কল অরণ্যানী, 
বোধ হয়, আর কোথাও নাই) কেবল বন-- 
নিবিড়, নি্তব্,। নিক্ষম্প--মধ্যে কেবল গোঁশকট- 
গমনোপযোগী ক্ষুদ্র বর্ম নিজ ক্ষীণ তন্গু রেখাবং বিস্তীর্ণ 
করিয়া রহিয়াছে, আর বৃক্ষপত্রের মর্র-ধবনি কচিৎ নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করিয়৷ ভয়-বিহ্বল পথিকের মনে বনক্বস্ত সমাগমের 
ভীতি সমধিক বর্ধিত করিতেছে । একাকী এপথে বিচরণ 
করা অসাধ্য । আমাদিগের সঙ্গে লোক-লস্কর, সাজ-স্রঞ্জাম. 
বিস্তর, সুতরাং কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই, 
তথাঁপ যতক্ষণ আমরা দেই বিজন অরণা-পথে থাকিলাম, 
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প্রতিক্ষণেই বিপদের আতঙ্ক প্রাণকে ব্যাকুলিত করিয়া 
রাখিল,__সেই ব্যাকুলতার আবেগে মৃত মহাত্বা রামমোহন 
রায়ের স্থুরে সুর মিলাইয়া একবার নীরবে কাদিলাম-- 


“নাথ হে! কোথায় আনিলে_ 
আনিয়া নিবিড় বনে বুঝি প্রাণে বধিলে ।” 


৬ | পর্ববত-পৃষ্ঠে | 

এইরূপে কোনগতিকে বন অতিক্রম করিয়া, দশটার 
সময়, আমর! ডিমাপুর পৌছিলাম এবং তথায় যথাসস্তব 
কিঞ্চিৎ আহারাদি সমাপনপূর্ধ্বক পুনরায় মধ্যাহ্ন কালে যাত্র! 
করিয়া বেলা ৩$ ঘটিকার সময় নিচুগারদে গেলাম। এই 
স্থানে আমাদিগের পর্য্যটনের দ্বিতীয় অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল। 
শীকারিঘাটে পোতবক্ষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম, এখানে 
পৌছিয়া হস্তি-পৃষ্ঠ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। অতঃপর পদ- 
ব্রজে যাওয়াই বিধি ঃ-নাগাপাহাড়ের নি্নতলে এই “নিচু- 
গারদ অবস্থিত, এস্থান হইতে ক্রমশঃ উর্ধে উঠিতে হয়, 
শকট গমনোপঘোগী “সড়ক” না থাকায় পদত্রজে যাওয়া ভিন্ন 
গত্যন্তর নাই । * সাহেবের! অবশ্য পর্বতীয় অ্বে আরো- 


1 


_. * অশিপুর"যাত্রায় গমমাগমনের বিশেষ অন্বিধা। ও অর্থনাশ দেখিয়! 
সরকান বাহাহবর সম্প্রতি এই নিচুগার? হইতে মণিপুতর পর্যন্ত শবকট-গমনো- 
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হণ পূর্বক ক্লেশের কততকটা লাঘব সাধন করিয়া থাকেন, 
কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে সম্ভবে না এবং তন্বারা যাইতেও 
হয় সদা সশঙ্কিত ভাবে_-অশ্বের কিঞ্চিৎ পদস্বলন হইলেই 
আরোহীর প্রাণান্ত পর্যন্ত সম্ভাবনা । ডিমাপুর এবং নিচু- 
গারদে পূর্তবিভাগের কয়েকজন কর্মচারী আছেন, আর 
ঘেখানে একটু কর্শস্থল-বিশেষতঃ কেরাণীগিরির কীর্ভিমন্দির 
- নিষন্্ী বাঙ্গালীর গতিবিধি মেইথানেই, অতএব সেই দূর 
নিজ্জন প্রদেশে গিয়াও স্বদেশীয় লোকের মুখাবলোকন 
করিতে পাইলাম। বাঙ্গালী বিদেশীয় রাজার চক্ষে বড়ই 
ঘ্বণিত পদার্থ বটে,__বাঙ্গালীকে নিস্তেজ, অকর্ম্ণ্য, কাপুরুষ 
আখ্যা দিতেও কেহ বড় ক্রটী করেন না,_কিন্তু কেরাণীর 
কলম পরিচালনে বাঙ্গালীর সমকক্ষ, বোধ হয়, কেহই নাই, 
কেবল রাজ! বা রাজপারিষদ লইয়। সমগ্র রাজকাধ্য চলে 
না,অধম কেরাণীকুলও সেই রাক্জকার্ধয পরিচালনের 
অন্যতম অঙ্গ । কেরাণীর কর্তব্যান্নরোধে বাঙ্গালী রথক্ষেত্রে 
যাইতেও পশ্চাৎপদ নহে) ব্রঙ্গসমরে, মিশর-যুদ্ধে, বাঙ্গালী 
বাতিরেকে চলে নাই, আর এই মণিপুর-হাঙ্গামাতেও বাঙ্গালী 


পযোগী সুন্দর পথ প্রস্তত করিতে হস্তক্ষেগ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই 

কোহিম! পর্যন্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছে । গুন] যায়, কালক্রমে এই পথ প্রসারিত 

হইয়া ভুক্ষদেশ পর্যন্ত যাইবে, তবে কতদিনে তাহা! কার্যে পরিপত হইবে তাঁহা 
, আমরা পরিজ্ঞাত নহি। 


১৪৪ প্রবাসের অক্ফুট স্মৃতি 


একবারে নিলিপ্ত নহে--এই অধম লেখকও তাহার অন্ততম 
নিদর্শন । যাহাহউক, বাঙ্গালীর সহিত আলাপ-পরিচয়ে এই 
বিষম পর্যযটন-ক্লেশও কতকটা প্রশমিত হইল। সেরাত্রি 
সেই স্থানেই যাগন করিয়া, পরদিবস প্রাতে, নয়টার মধ্যে 
কিঞ্িৎ আহারাদি পূর্বক,আমর! নাগাপাহাড়ে উঠিতে আরম্ত 
করিলাম। ইতিপূর্বে ত্রয়োদশ সংখ্যক বঙ্গ-পদাতিক সৈন্যের 
(1308 13610591 ঝি) ) এক শত জন নিচুগারদে 
পৌছিয়া আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; আজ 
তাহারাও আমাদিগের সহিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 

নিচুগারদ হইতে নাগাপাহাঁড়ের সরকারী কাধ্ক্ষেত্র, 
কোহছিমা, বিংশতি ক্রোশ মাত্র) কিন্ত পথের উপলময়ত! 
প্রযুক্ত এই টুকু যাইতে, সাধারণতঃ, তিন দিবস লাগে। 
আমাদিগের প্রয়োজনের, এবং তজ্জনিত আয়োজনের, পরা- 
কাষ্ঠা মত্বেও, ছুই দিনের কমে আমরা পৌছিতে পারিলাম 
না)--১৫ই প্রাতে যাত্রা করিয়। ১৬ই সায়াহে আমরা 
কোহিমা গৌছিলাম। 


৭।-_ নাগ! জাঁতি। 
কোহিমা নাগা-পাহাড়ের রাজধানী) ১৮৮* খুষ্টাবের 
শেষ নাগা-যুদ্ধের পর এই পার্বত প্রদেশে. প্রবলগ্রতাপ . 
ইংরাজ-রাজের জয়পতাকা প্রোথিত হয়। সেই অবধি নাগার 


মণিপুরু-যাত্রীর দিনলিপি । ১৪৫ 


উৎপীড়নও অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে । নাগার 
উপদ্রবে ইংরাজ-রাজকে অনেক দিন পর্যাস্ত ব্যতিবান্ত 
হুইতে_অধিক কি, ভাহাদিগের হস্তে অনেক ধন-প্রাণও 
বিসর্জন দিতে_-হইয়াছিল। শুনিতে পাই, এই নাগা-যুদ্ধে 
সহায়তা সাধন করার জন্যই মণিপুররাজোর সহিত ইংরাজ- 
রাজের সখা সংস্থাপিত হয় । কাল-বিপর্যযয়ে সেই মণিপুরই 
মিত্রভাব পরিহার করিয়া আজ ইংরাজের পরম শক্র হইয়া 
দাড়াইয়াছেন। নাগ! কিরূপ প্রকৃতির লোক-_-জানিভে, 
পাঠকের কৌতৃহল প্রবল হইতে পারে ; অতএব, আমাদিগের 
অত্যল্লকাল অবস্থিতির মধ্যে ততৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে 
পারিয়াছি, এনস্থলে তাহাঁও লিপিবদ্ধ করিলাম। 

কি্বদস্তী আছে, সংস্কত “নগ্ন” শব হইতে নাগার 
নামোৎপন্তি ঘটিয়াছে। বস্ততঃ, নাগারা সচরাচর এপ 
দিগন্বর বেশে বিচরণ করে যে, এই নামকরণের তত্বোদ্ঘাটন 
বড় বিচিত্র বোধ হয় না। পাহাড়ী বলিয়া 'নগ' শব হইতেও 
নাগ! নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে । ইংরাজ-দীমার 
সরকারী সড়কে গতায়াত্কারী নাগারাই কিঞ্চিৎ কৌপীন 
বাবহার করিয়া থাকে, অন্ত্র বৃক্ষপত্রেই তাহাদিগের লঙ্জ! 
নিবারিত হয়। শখ, কড়ি, পুথি প্রন্ৃতি পদার্থ নির্িত 
হারে তাহার! অঙ্গ .শোতা। বর্ধন করে, কর্ণরন্ধে, কঠিন প্রস্তর 
বা কাচথণ্ড অলঙ্কার-রূপে ধারণ করে এবং জান্ুর নিমনদেশে এ 
বাহ উপরিভাগে বেত্রথ্ড সজোরে বদ্ধ করিয়া থাকে । 


১৩ 


১৪৬ প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি । 
---:৮7_ 
বড়শা, বন্দুক, বল্পম, ধনুরববাণ, প্রত্ৃতি স্তৃতীক্ষ অস্ত্র ব্যতিরেকে 
ইহারা পথ চলে না; এই সশস্ত্র সহজ মষ্তি দর্শনেই দারুণ 
শঙ্কা উপস্থিত হয়,_না জানি, জিঘাংসাপরবশ জটিল মুদ্তিতে 
আরও কি ভয়ঙ্কর বিভীষিকাই উৎপাদন করে। 
আসামের প্রায় সর্বত্রই পাহাড়, সুতরাং বিস্তর পর্বত 
জাতিরও বাস) মিশমি, মিকির, কুকী, আকা, মিরি, নাগা, 
খাসিয়া, গারো, প্রভৃতি কত শ্রেণীই যে আছে, এবং তাহা-' 
দিগের প্রত্যেকের মধ্যেও কত জশ্প্রদায় ভেদ, তাহা যথাবথ 
নির্ণয় করা দুরূহ; ইহাদিগের মধ্যে খাসিয়ারা সম্পূর্ণরূপে 
ইংরাজরাজের বশ্ততা স্বীকার করিয়াছে এবং ইংরাজের শিক্ষ। 
ও দীক্ষা * গুণে অনেক পরিমাণে সভ্য-ভব্য হইয়াছে; গারো 
এবং নাগারাও অনেক পরিমাণে শান্ত-ভাব ধারণ করিয়াছে, 
কিন্তু বিশেষ চেষ্টা স্বত্বেও শিক্ষা-দীক্ষা এখানে আশাহ্রূপ 
ফলোপধায়ক না হওয়ায় তাহাঁদিগের অসভ্যতা সম্যকৃভাবে 
ঘুচে নাই, সুতরাং তাহাদিগের হিং্রক প্রক্কৃতিরও সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটে নাই। অন্ঠান্ত জাতিরা এখনও সম্পূর্ণ অসভ্য, 
এবং মধ্যে মধ্যে প্রায়ই উপভ্রবপরায়ণ হইয়া উঠে। নাগা. 
দিগের মধ্যে বিস্তর অস্প্রদায়তেদ থাকিলেও, ইংরাজ-রাজত্বে 
আঙ্গামী, রেঙআ৷ এবং কচা__এই তিন সম্পরদায়ই প্রধানত: 
বাস করে। ইহাদিগের সমগ্র লোক সংখ্যা নির্ধারণ করা 
চরিত নো রাতের 
(* “খানিয়াপাহাড় ও খাসিযা-জাতি* নাক প্রবন্ধ বেখুন। 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি। ১৪৭ 


শ্াশশটাশাটা াটটিশাশীশীশাশীিশিশিপািাীটিাীিশাপশীীশিটিতিঁি 


একরূপ অমন্তব; আদমন্মারি দ্বারা লোক-মংখা! নির্ণয় 
করিতে গেলে পুনরায় নৃতন উপদ্রব উখাপিত হওয়ার মন্তা- 
বনা, সুতরাং সুবুদ্ধি ইংরাজ-রান্জ পূর্বে তাহাতে হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। বিগত ১৮৮১ থ্‌ টবে নাগা-পাহাড়ের তদা- 
নীন্তন ডেপুটা কমিশনার সাহেব আম্মানিক ৯৪,৩৮* জন 
লোকের বাম স্থির করিয়াছিলেন। সম্প্রতি, ১৮৯১ খ্‌্টাবের 
* আদমন্থুমারিতে, যথানিয়মে, লোক গণনা কর! হইয়াছিল )_- 
নাগার প্রক্কৃতি পূর্বাপেক্ষা দে এখন অনেক পরিমাণে শান্ত 
তাব ধারণ করিয়াছে, ইহাই তাহার প্রকট প্রমাণ )--এই 
গবনায় সর্বসমেত ১২২,৮৬৭ জন লোকের বাস ধার্ঘয হইয়াছে; 
তন্মধ্যে ২৬,৪১৬ জনের বাস নব প্রবর্ঠিত মকক্চং মহকুমায়। 
অতএব, পূর্বব ছিসাঁবের তুলনায়, এবারে ৯৬,৪৫১ জনের বান 
পাওয়া যায়।1 ইহার মধ্যে অবস্ত নাগা! ভিন্ন গ্রবাসী অপর 
দেশীয় লোকের সংখ্যাও মিলিত আছে। 

অনেকে অনুমান করেন, পৌরাণিক নাগলোকই এই 
নাগা পাহাড়। বস্ততঃ, মহাভারতোক্ত অর্জুনের নির্বাসন- 
কালে এই নাগলোকে আদার এবং নাগরাজছুহিতা 
উনুপীর পাণিগ্রহণ করার কথা, বর্তমান নাগা-পাহাড়ের 
ভৌগোলিক অবস্থা বুঝিয়া, নিতান্ত অনঙ্গত বোধ হয় না। 
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শুনা যায়, পূর্বোক্ত কোহিম! সহরের ৫৬ ক্রোশ দূরেই উলু- 
পীর পিত্রালিয় ছিল। ওদিকে আমাদিগের গন্তব্য স্থান 
মণিপুরেই চিত্রাঙ্গার গর্ভজাত অর্জুন-পুত্র বক্রবাহনের 
রাজধানী ছিল) আলোচ্য বিপ্লবের মূল নায়ক মণি্জুরের 
রাজাও, না-কি, শ্রী বত্রবাহনের বংশোদ্ভুত এ হিসাবে মণি- 
পূরই পুরাণৌক্ত গন্ধবর্বলৌক ) বক্রবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জন 
নিহত হইলে নাগলোক হইতে গন্ধর্বলোকে যে সুড়ঙ্গের দ্বারা 
অমৃত লইয়! গিয়৷ তাহাকে পুনজ্জাঁবিত করার কথা উক্ত 
আছে, বর্তমান নাগা-পাহাড় ও মণিপুর--উভয় স্থানেই 
অদ্যাবধি তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে, ঘোর অসভ্য 
নাগার সহিত সসভ্য অর্জুনের বৈবাহিক হুত্রে বন্ধ হওয়ার 
কথা বড়ই অবিশ্বীসযোগ্যহয়। 

পুর্বোশ্লিখিত তিন শ্রেণীর নাগার মধ্যে আসীমী 
নাগারাই সর্বাপেক্ষা প্রভীপবান্। ইহারা, অসত্য বর্ধর 
হইলেও, দেখিতে নিতাস্ত কদাকার নহে) পার্কতজাতি- 
সুলভ নাসিকার সমতলতা৷ ভিন্ন ইহাদের আরুতিগত অন্ত 
কোনরূপ বিরতি লক্ষিত হয় না; বরং সবল ও সুদৃঢ় গঠন 
ছুর্দম সাহসব্যগ্রক বলিয়াই বোধ হয়। ইংরাজ সীমায় ইহা- 
দিগেরই গতিবিধি দৃষ্ট হয়) এবং ইহাদিগেরই অত্যাচারে 
ইত্রাজ-রাজকে সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হুইয়াছে। 
ইহারা পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গদেশে বার করে ) ইহাদের বাস- 
ভবন্রে কোনরপ শৃঙ্খলা নাই--কোন কোন পল্লীতে সর 
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ঘরের বসতি আছে,আবার কোথাও বা বিংশতি ঘরের অধিক 
ৃষ্ট হয় না। কিন্ত,যেখানেই থাকুক ওত অল্ন-সংখাক লোকই 
বাস করুক, বিপক্ষের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ আপনাপন 
পল্লী সীমা দৃঢ়ভাবে দর্গবন্ধ করিতে ইহারা ক্রটী করে না)_. 
সীমার চহুর্ভিতে গভীর গহ্বর খনন করে,এবং তৎপার্শে প্রস্তর 
নিশ্মিত হুদৃঢ় প্রাচীর উত্তোলন বা তীক্ষাগ্র বংশখণ্ড সকল 
'রোপণ কিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কোনরূপ আন্তর্জাতিক 
শাসন-প্রণালী নাই; জোর-জবরে আয্মশীমা সংরক্ষণ কর! 
এবং প্রাণের জন্ত প্রাণ লওয়াই ইহাদিগের শাসনের বা 
রাজনীতির মৃলমন্ত্র। প্রত্যেক দলের এক বা ততোধিক 
দলপতি থাকে সত্য, কিন্তু তাহার গ্রভৃত্ব বিশেষ কিছুই লক্ষিত 
হয় না) ব্যক্তিবিশেষের গুণগ্রাম অনুসারেই লোক-সাধারণ 
কর্তৃক এইরূপ দলপতি নির্বাচিত হয়, এবং সেইরূপ লোক- 
সাধারণের অভিমতিক্রমেই তাহার প্রতৃত্ব বিনষ্ট হইয়া 
থাকে। অসভ্য জাতি হইলেও, স্ত্রীজাতির সতীত্বের প্রতি 
ইহাদিগের সম্যক্‌ দৃষ্টি আছে; পরদারাসক্তি ইহাদিগের মধ্যে 
কোন রূপেই মার্জনীয় অপরাধ নহে--পরদারোপগত পুরুষের 
প্রাণ না লইয়া ইহার! কোনক্রমেই নিরস্ত হয়ন! । ধর্ণজ্ঞান ব| 
পরলোক মম্বন্ধে ইহাদিগের কোনরূপ ধারণা আছে বলিয়া 
বোধ হয় না) তবে, গুন! যায়, কাহারও কাহারও বিশ্বাস, 
ইহজীবনে সদাচারপরায়ণ হইলে মরণান্তে অনস্ত আকাশু- 
মওযল তাহাদিগের আত্মা নক্ষত্রূপে জ্যোতি বিকীরণ 
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করিবে, আর কুপথগামী হইলে প্রেতাস্তা, সপ্তযোনি 
পরিভ্রমণ করিয়া, মক্ষিকাঁকারে পরিণত হইবে! কেহ কেহ 
আবার বলে, জীবনান্তে এই ভৌতিক দেহ্‌ সমাধিক্ষেত্রে 
ধূলিরপে পরিণত হইবে-_মাঁটির শরীর মাটি হইয়া যাইবে-- 
ইহ! ভিন্ন আর কি? * বন্ততঃ, এ শ্রেণীর আত্মা সম্বন্ধীয় 
কোনরূপ বিশ্বাস নাই বলিলেই হয়। 


৮1-অভিযান। 


নাগা-কাহিনী-বরণনা-প্রসঙ্গে আমরা মূল বিষয় হইতে 
অনেক দুরে আসিয়৷ পড়িয়াছি। নাগা ও অন্ান্ত পার্বত 
জাতির সম্যক কাহিনী বর্ণনা করিবার এ স্থান নহে; 
আর অত্যল্প দিন কোহিমা-অবস্থান-কালে সকল বিষয় 

ংগ্রহ করিবার সুযোগও ঘটে নাই। ১৭ই হইতে ১৯এ 
এপ্রিল পর্যন্ত, সুখে ছুঃখে কোন গতিকে, কোহিমাতে দিন 
কয়েকট। কাটিয়৷ গেল; এবং ২*এ মণিপুরাভিমুখে অগ্রসর 
হুইবার সমস্ত আয়োজন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। কিন্তু 
ক্রমেই মনের অবস্থা মলিন হইতে মলিনতর হইয়া উঠিল-্» 
 মণিপুরের পথে ডাঁক বন্ধ, সুতরাং এই স্থান হইতে গৃহের 
স্বাদ পাইবার পথও একেবারে প্রতিরুদ্ধ হইল। কাল 
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কাহারও আয়ত্ত নহে_-্থৃতরাং আমার মনোবেদনাও বুঝিলল 
না, মণিপুরের ভবিষ্যদশার প্রতিও ক্ষেপে করিল না, 
ইংরাজ-রাজের অর্থনাশের আশঙ্কাও মনোমধ্যে স্থান দিল 
না-_রবিবারের রাত্রি অবসান হইল্কা গেল। ২এ এপ্রিল, 
সোমবার, প্রাতে, আহারাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্ধ্য-প্রণালী 
মমাধান করিয়া, সকলে “কুচ” করিতে প্রস্তত হইলাম । 
বেলা ১১ ঘটিকার সময় যাত্রা আরস্ত হইল। 

এক্ষণে, মণিপুর-ুদ্ধের সমগ্র সৈন্য-সংখ্যা জানিতে 
পাঠকবর্গের কৌতুহল জন্মিতে পারে--এই বিশ্বাসে, নিম 
তাহার এক তালিক! প্রদত্ত হইল,-- 
| ইংরাজ দেশীয় বীণা- বন্দুক" 
অফিসার । অচ্িমার। বাদক। ধারী। 





গৃর্থা সৈন্য__ 
৪২ নং নি ৪ ৪ ২০ 
৪৩ নং ৫ এ ৮ ৪৩০ 
৪৪ নং ৫ মী ৬ ৩০৪ 
বঙ্গ পদাতিক-- 
১৩ নং ১ চি চি ১০৩ 
পুলিস সৈন্ ১ ৪ 5 ২০৩ 
সর্বসমেত ১৩ ২৩ ২০ ১২৫০৪ 


শেযোললিধিত পুলিম সৈন্ত আমাদিগের পূর্বেই কো হিম ত্যাঁগ 
করিমাছিল। কোহিমার পরেই কিগুইমা,তৎপরে কুঝেমাঠ এই 
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/ঞ। কিমা! ও কুষেমার মধ্যে মেও থানা অবস্থিত । এই মেও 
থানা পর্যন্ত মণিপুরীর দৌরাত্ম্য প্রসারিত হইয়াছিল; এবং 
তজ্জন্যই, কাণ্ডেন ম্যাকিপ্টায়র, গুলি সৈল্ভ সহযোগে, ইতি- 
পূর্বেই তাহা প্রশমিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন,এবং তৎ- 
কার্ধ্য সমাধান পূর্বক মণিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইবার উদ্দেশে 
আমারিগের প্রতীক্ষায় কুবেমায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
মঙ্গলবার, দশ ঘটিকার সময়, আমরা কুঝেম! পৌছিয়া' 
ইহাদিগের সাক্ষাৎকার লাত করি, এবং পরদিবস প্রতাষে 
একত্র দলবদ্ধ হইয়া মৈতিফাম অভিমুখে যাত্রা করি। 
সৈন্চগণের সুশৃঙ্খল সজ্জা ও শ্রেণীবদ্ধ পাদবিক্ষেপ, সঙ্গে 
সঙ্গে একতান রণবাদ্ের গগনভেদী ধ্বনি, আমার পক্ষে 
অনৃষ্ট ও অশ্রতপূর্ব ব্যাপার! বাঙ্গালী জীবনে রণসাজে 
সজ্জিত হইবার কোন আশা নাই__সখের দৈনিক সাজিবার 
সাধও সরকার বাহাছুর পুর্ণ করেন নাই, কিন্তু এই কেরাণী- 
জীবনেই, আঞ্জ আমার সে রণ-যাত্রার রঙগ-রস অতান্ত 
হইয়া গেল-ছুরাশার মধ্য দিয়াও উৎসাহের অক্ষ লিঙ্গ 
অলক্ষ্যে জলিয়া উঠিল। সায়ান্ছে, পাঁচ ঘটকার সময়, 
আযরা সকলে মৈতিফাম পৌছিলাম, এবং পুনরায় পর 
দিবস প্রত্যুষে যাত্রা! করিয়। যথাকালে কৈরঙ্গে উপস্থিত 
হইলাম। এতদিন আমরা পথে কোন রূপ উপদ্রবের 

' অক্ষণ দেখি নাই-_বিলাস-ন্থখের বশবর্তী হইয়! বরঘাত্রী 
যাইতেছি, কিন্বা প্রবল প্রতি্বন্থীর সহিত সমর-বা্সগায় 
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প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেছি, এতদিন তাহা বিশেষ বুঝিতে 
পারি নাই। 

২৪এ এপ্রিল, শুক্রবার, যখন আমর। কৈরঙ্গ হইতে 
৬ মাইল দুরস্থিত মৈয়াংখাং শিবিরে পৌছিলাম, বিপক্ষদলের 
বাবস্থাদি তখন কতক বুঝা গেল। আশ-পাশ হইতে ছুই- 
দশটা গোলা-গুলিও আমাদিগের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল; 
আত্মরক্ষার্থ এবং বিপক্ষের ভীতি উদ্দীপনার্থ আমাদিগের পক্ষ 
হইতেও ছুই-পাচটা গুলি চলিল। কিন্তু, সৌভাগ্াক্রমে, 
উভয় পক্ষই তখন লক্ষ্যহীন ছিলেন_-কাজেই সে গোলা- 
গুলিতে কাহারও গাত্রভেদ করিতে পারে নাই। 

' মৈয়াংখাং থানায় কতিপক্ক মণিপুন্নী ইতিপূর্বে বিরাজ 
করিতেছিলেন ; লজ্জার বিষয়, প্রধলপ্রতাপ ইংরাজ-সৈনোর 
আগমন মাত্রই তাহারা পলায়ন করিলেন। সেনা-নায়ক 
3 ন০01% 0০116 বাহাদুর তাহাদিগের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই কৃত 
কার্ধ্য হইলেন না। এই থানার পূর্বভাগে, অনতিদূরে, 
পার্বত ভূমে, মৈয়াংখাং নাষধেয় মণিপুরী পল্লী অধিঠিত। 
অত্রত্য জনগণ কর্তৃক ইতিপূর্বে টেলিগ্রাফের বর্তা মেলভিল 
সাহেব নৃশংসভাবে হত হইয়াছিলেন ) শুন! গেল, মৃত মেল- 
ভিলের অপহৃত দ্রব্যাদি ও পূর্ববকর্ঠিত টেলিগ্রাফের তার 
সকল উক্ত গ্রামের অধিবাসীগণের নিকট এধন পর্ধ 
বিরাঞ্জ করিতেছিল | এসম্বাদে বাস্তবিক বড় মর্ঘবেদন! হয়, 
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এবং সেই নরপিশাঁচগণের রক্পান ব্যতীত জিঘাংস্থুর মর্ম 
জাল! প্রশমিত হয় না। কিন্ত, বর্তমান অবস্থায়, সে মর্মজালা 
নিবারণ অপেক্ষা মূল পাপীর প্রায়শ্চন্তবিধান করাই 
অধিক প্রয়োজন) স্ৃতরাঁং সে পক্ষে বিশেষ মনোযোগ না 
করিয়। উর গ্রাম দগ্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল-স্বহস্তে 
অপরাধীর শিরশ্ছেদ না করিয়া! প্রকারান্তরে তাহার প্রাণ 
বিনাশের উপায় করা হইল। হিন্দুর হৃদয়ে এপ্রকার 
বন্দোবস্ত অসমীচীন বোধ হইতে পারে,_এক বা দশ জনের 
দোষে সমগ্র দেশ ছারখার করা মন্্তেদীও হইতে পারে) 
কিন্ত, রাজনৈতিক সঙ্গ দৃষ্টিতে ইহাপেক্ষা স্থশামন, বোধ হয়, 
মস্তবপর নহে, প্রকৃত পাপীর পরিচয়াভাবে প্রতিদন্দী | 
শত্রু সংক্ষুন্ধ করিবার ইহাপেক্ষা! সহজ উপায়ও, বৌধ হয়, 
আর নাই। যাহাঁহউক, এ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করা 
আমাদিগের সীমার বহিভূর্ত; ঘটনার ধারাবাহিক অবস্থা 
যথাযথ লিপিবদ্ধ করাই আমাদিগের কার্য্য--তাহার সমা- 
লোচনার ভার সুচুতর পাঠকের হন্তে। অতঃপর, মণি 
পুরাধীশ্বর কুলচন্ত্রের নিকট ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইল যে,_ 
মণিপুর-রাজ্য মধ্যে তখন পর্য্যন্ত ইংরাজ-রাজের যে সমস্ত প্রজা 
বন্দী ছিল, তাহাদিগের জীবন-রক্ষা-পক্ষে তিনিই স্বয়ং ইংরাজ 
সমীপে বাধা, এবং ভাহাদিগের নিরাপদের উপরেই ইংরাজ- 
. হস্তে কুলচন্ত্রের নিষ্কৃতি নির্ভর করে। এ ঘোষণা! ইংরাজ- 
রাজের অকৃত্রিম প্রজাবাংসল্যের পরিচয়; বাস্তবিক, এ 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি। ১৫৫ 
আদেশ ঘোষিত না হইলে জিথাংসাপরায়ণ মণিপুরীর হস্তে 
তদানীন্তন বন্দী ইংরাজ-গ্রজ্গাগণের কি পরিণাম ঘটত, 
অন্তধাযী বিধাভাই বলিতে পারেন। কুলচন্দ্রের কি পরি- 
মাণে নি্ৃতি ঘটিয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা অবগত 'আছেন ; 
তবে, তিনি যে ইংরাজ-রাজের ই আদেশ প্রাণপণে প্রতি, 
পালন করিয়াছিলেন_ ইংরাজ-কশ্মচারীগণের কায়মনে ঘন্ধ 
ও পরিচর্যা করিয়াছিলেন-এ সহা কাহারও অবি- 
দিত নাই। 

২৫ এ এপ্রিল, শনিবার, আমর কৈভিমাবি শিবিবে 
পৌছিলাম। ইতিপূর্বে ইংরাজ-রাজের সহিত যুদ্ধ-সাধে 
মণিপুরী সৈষ্ঠ, বোধ করি, যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া- 
ছিলেন; ইংরাজের প্রবল প্রতাপ, সম্ভবতঃ, তখন পর্য্যন্ত 
অসভ্য মণিপুরী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাই শ্রীরাম- 
চন্দ্রের ন্যায় কাষ্টবিড়ালীর সাহায্যে অপার জলধি পার 
হইবেন, ভাবিয়াছিলেন ! কিস্তু হায়! সে অপরিণাম- 
দর্শিতার ফল অচিরেই ভোগ করিতে হইল,_-বংশপরম্পরাগত 
স্বাধীন রাজা ইংরাজ-রাজের হস্তে চিরদিনের জন্ট বিসঙ্জন 
দিতে হইল,_পর্প্রাণে নিধন পাইল, গৃহের 
গৃহিণী পথের কাঙালিনী হইয়া ঈলাড়াইল! 


* ইংরাজ-রাজ অবশ্য এত অত্যাচার দহ করিয়াও প্রকা শ্যভাবে শ্ষতবং ' 
রাজার গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তদীয় কর্তৃত্বাধীনে একটা, নগণ্য 


১৫৬ প্রবাসের অক্ষুট স্থৃতি। 





ইংরাজের সহিত যুদ্ধ-বাসনীয় কৈতিমাবিতে মণিপুরী 
সৈন্য ছুর্গরচন। করিয়া এতাবৎ রক্ষা করিতেছিল। অন্য 
প্রাতেও তাহারা দুর্গ সংরক্ষণে তৎপর ছিল। কিন্তু 
প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ-সৈন্ের অভুদ্যয়-বার্তা অবগত হইবা- 
মাত্র তাহার্দিগের আর সাহদ কুলাইল না, প্রাণভয়ে 
মণিপুরাভিমুখে সকলে পলায়ন করিল। কৈতিমাবি 
শিবিরে কিম্নৎকাল অবস্থানের পরেই পরবর্তী সেমাই 
গ্রামস্থ অধিবাসীগণের লিখিত এক পত্র পাওয়া গেল; 
তাহাতে প্রকাশ যে,-মণিপুরাধীশ্বর ইংরাজ-রাজের সহিত 
সথ্য স্থাপনোদেশে যুদ্ধ করিতে প্রতিনিবৃত্ব হইয়াছেন, 
সে কারণ তংগ্রদেশস্থ সৈম্তগণ আর যুদ্ধ করিবে না, 
বরং ইংরাজ-সেনা সেঙয়াই পৌছিলে আবশ্যকীয় 
দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া তাহারা যথাসাধ্য আনুকৃল্য 
সাধন করিবে। কেহিমার ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত 
ডেভিস সাহেব রাজনৈতিক কর্মচারী ( £০110109] 
070৫£) রূপে আমাদিগের সহযাত্রী ছিলেন; প্রধান সেনা- 
পতি এবং তদানীন্তন লাট, 917 17601500116 
বাহাছুর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়। তিনি উক্ত পত্রের উত্তরে জাপন 
করিলেন যে, সেঙমাই গ্রামের কোন প্রজার ইংরাজহন্তে 





শিশুর রাজত্বফে আর কোন্‌ প্রাণে স্বাধীন রাজা বলিষ ?_পরাধীনতার 
ইহাপেগ সঙগীখ মুক্তি আমাদিগের নাদৃষিতে প্রতিভাত হয ন1। 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি । ১৫৭ 


পেশ এপাশ পিল 


কোন আশঙ্কা নাই, তাহাদিগের বিষয়সম্পন্তির কোনরূপ 
অপবাবহার হইবে না, এবং তাহাদিগের দেয় দ্রবাদি 
সাদরে গৃহীত হইবে । অনাগত বিপদের উগ্রমৃত্তি কম্পন 
করিয়া পৃর্সে যেরূপ আশঙ্কিত হইয়াছিলাম, বিপদক্ষেত্রে 
অগ্রসর হুইয়। বিপদনভ্য়হারী মধুস্দনের কৃপায় সে আশঙ্কা 
অনেকটা তিরোহিত হইল, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সে রাত্রি 
শিবির মধ্যে অবস্থান করিলাম। 

২৬ এ এপ্রিল, রবিবার,প্রত্যুষে ৬ ঘটিকার সময়, আমরা 
কৈতিমাবি পরিত্যাগ করিয়া সেউমাই অভিমুখে অগ্রসর 
হইলাম । বিপদাশঙ্কা অনেক পরিমাণে মন হইতে উন্ম,লিত 
হইলেও, যতই মণিপুরের নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, ততই 
রণরঙ্গের প্রকট ছায়া অলক্ষ্যে অস্তরাকাশ আচ্ছন্ করিয়] 
তুলিতে লাগিল। প্রথর নৈদাঘ তপন মন্তকে করিয়! ঠিক 
মধ্যাহ্ন কালে আমরা সেউমাই পৌছিপাম ; সৌভাগোর 
বিষয়, মধ্যাঙ্ন-সর্য্যের খরতর তাপ ভিন্ন অপর কোন জালা- 
ন্ত্রণা সেখানে পৌছিয়া সহ করিতে হইল না। পূর্কোক্সিধিত 
পত্রান্্যায়ী তত্রত্য অধিবানীবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবেই শাস্তভাব 
ধারণ করিয়াছিল, বৈরিভার কোন লক্ষণই তথায় লক্ষিত 
হইল না। না হইলেও, ইংরাজরাজের মন হইতে আশঙ্কা 
একেবারে উন্নুলিত হয় নাই; হইবার কথাও নহে,-যাহার! 
নৃশংন ভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গকে বধ করিতে পারে, গ্রকত্তে - 
শা্তীষ্তি দেখাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হওয়া 

১৪ 


১৫৮ প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি । 


তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত বিচিত্র নহে। স্থৃতরাং এইস্থান 
হইতেই মণিপুর প্রবেশের পূর্বায়োজন মীমাংদিত হইল। 
কোহিমা, কাছাড় ও তম্ম-তিন পথ দিয়া তিনদল সেনা 
একসঙ্গে মণিপুরে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা ছিল? সেই বাবস্থা 
কাধ্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত কাছাড়-সৈন্যের অধিনায়ক 
কর্ণেল রেণিক এবং তম্মু-সৈন্যের অধিনায়ক জেনারেল গ্রেহা- 
মকে আমাদিগের গতিবিধি জ্ঞাপন করিয়া এইস্থান হইতে' 
পত্র লিখিত হইল। দিবাঁভাগে অপর কোন কার্ধ্য করিতে 
হইল না। | 

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত । আজ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, সন্ধ্যাগমেই 
চন্ত্রজ্যোতি দৃষ্টিগোচর হইল না, বরং সান্ধ্য গগনে কিঞ্চিৎ 
মেঘের সঞ্চার হওয়াতে প্রক্কৃতি অধিকতর অন্ধকারময় হইয়। 
উঠিল, অল্প অল্প বৃষ্টিপাতও হইল, প্রাণটাও কেমন একবার 
উদাস হইয়া পড়িল। তবে সে কষ্ট অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল 
না,-মেঘ কাটিল, চাদ উঠিল, মনের ময়লাও ঘুচিল। আহা- 
রাস্তে নিদ্রাও গেলাম। রাত্রি আনুমানিক দ্বিপ্রহরের 
পর নিদ্রাভঙ্গ হইল, একটু কাণীকাণি শুনিলাম, হঠাৎ 
প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল; ভাবিলাম, আবার কোন্‌ বিপদ 
সমুপন্থিত, হয় ত মণিপুরী সৈম্ত অলক্ষ্যে আমাদিগকে আক্র- 
মণ করিতে আসিয়াছে । কিন্ত, সৌভাগ্যের বিষয়, সে আশঙ্কা 
. আধিকক্ষণ অন্তরে পোষণ করিতে হইল না) অচিরেই 
জানিতে পারিলাম,-মণিপুর হইতে, ক্রমান্বয়ে, ছুইধও' পঞ্র 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি। ১৫৯ 


আসিয়াছে, ভাহাতে প্রকাশ যে,_-টাকেন্দ্রজিত ভ্রিপথগামিনী 
বুটশ-বাহিনীর রণবাদা দূর হইতে শুনিয়াই অরণা-পথে 
পলায়ন করিয়াছেন”  ভাবিলাম, কাপুকষের কার্যাই 
এইরূপ-- 





“নষ্টন্য কান্যা গতিঃ ?, 


৯।-মণিপুর | 


আজ ২৭ এ এপ্রিল, ১৫ ই বৈশাখ, দোমবার-_-মণিপুর- 
প্রবেশের দিন ;-_ছূর্দীন্ত মণিপুরীর হস্তে ইংরাজ-রাজপ্রতি- 
নিধিবর্গের প্রাণনিধনের পর মণিপুর-রাহ্গাকে সমুচিত শাস্তি 
দিবার জন্য এতদিন যে আয়োজন হইতেছিল,আাজ তাহা কার 
পরিণত করিবার দিন ;--গোঁপনে, গৃহের কোণে, আশ্রিভেন 
প্রতি মণিপুরী যে দারুণ অকাধ্য-সাধন করিয়াছিল, আজ 
প্রবল প্রতাপ ইংরাজ-রাজের হস্তে প্রকাশ্ঠভাবে তাহার প্রতি- 
বিধানের সময় সমুপস্থিত। রবিবারের রাত্রি কোনক্রমে 
অবসান হইল, নৈশ অন্ধকার কোনরূপে অপস্থত হইল, 
কাক-পক্ষী কোন দিকে ছুই দশটা ডাকিয়া উঠিল-_আমরা 
সকলে সেমাই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলাম; আর 
কোনক্রমে বিলম্ব নহে,বালছ্র্যের স্গিগ্ধ রশি উঠিরতে না 
উঠিতে, সকলের প্রাতঃজজিয়া নুচারুরূপে সম্পর হইতে না 
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হইতে, ছয়টা বাঞজ্িতে না বাজিতে, আমরা মণিপুরের পথে 
অগ্রসর হইলাম। মন এখনও সন্দেহদোলায় দোছুলামান-_ 


“হয়, কি না হয়, কতই হয় উদয় !” 
মণিপুরীর অপাধা কিছুই নাই, প্রকাশাভাবে প্রাণ-ভয়ে 
দেখা দিল না, শেষে রাজা মধ্যে পুরিয়া, কি জানি, গোপনে 
প্রাণবধ করিবে__এই চিন্তা পথের মধ্যেও মনে কখন কখন, 
উদ্দিত হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, নৈদাঘ 
স্যাতাপ ভোগ করিতে করিতে, বেলা ১১ ঘটিকার সময়, 
আমরা মণিপুর গৌছিলাম। চিন্তিত বিপদের কোন চিহনই 
দেখিলাম না) দেখিলাম সহর-_ 


“নিবাত নিক্ষম্পমিব প্রদীপং !” 


পথে জনমানব নাই, মণিপুরীর মৃত্তি একটাও নয়নপথে 
পতিত হয় না, চতুদ্দিক ভম্মস্তূপে আচ্ছন্ন__যেন নির্ষম 
শ্শানে কে অনতিপূর্কে রাশি রাশি প্রেতকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া 
গিয়াছে ! রাজা, যুবরাজ, পারিষদবর্গ, আপামর সাধারণ, সক- 
লেই পলাইয়৷ গিয়াছে--কেহ বনে-জঙ্গলে, কেহ কেবল 
লোকলোচনের অতীত অস্তরাল-প্রদেশে। কেন এমন হইল, 
কে এরূপ করিল, কিছুই তখন বুঝিতে পারিলাম না ) ভাবি- 
লাম-_শ্বুত ছুষ্তের ইহাই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত । 

"* পূর্বের আয়োজনমত তিন পথ হইতে তিন দল সেনাই 
সমাগত হইল। কাছাড় সৈন্যই সর্বপ্রথমে মণিপুর প্রবেশ 
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করে; কি স্তায় কাছাড়ের পথেও ইংরাজ- টি 
মণিপুরীর হস্তে কোনরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই--কচিং 
কোথাও ছুই-দশটা মণিপুরা মাথা তুলিয়াছিল বটে, কিন্ত 
সুশিক্ষিত বুটিশ-সৈন্যের ফুৎকারমারে তাহারা পরাত্ভৃত হই- 
য়াছিল। তণ্ুর পথেই ইংরাজ-সৈষ্কে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে 
হইয়/ছিল,মধিপুরীর হস্তে অনেককে সন্মুখ-সমরে প্রাণ দিতেও 
হইয়াছিল । সে মুদ্ধের আন্পুর্ধিক বৃত্ধাস্ত পাঠকবর্গ পূর্ন 
হইতেই সমাক্‌ বিদিত আছেন, স্থতরাং তাহার পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। ভিন দিকের তিন দল সমবেত হইল, দাকুণ 
মধ্যাহন-সময়নে রবিকর-প্রপীড়িতাবস্থায় সকলে কেন্দ্রীভূত 
হইল, সমগ্র সৈনোর অধিপতি হইলেন-_-আমংদিগেরই কর্তা, 

কলেট বাহাছুর; এই সমবেত সৈন্তদলের নাম হইল__ 


“518101081071014 701005 


সিন দলের দলপতির মধো কলেট বাহাদুর সর্বোচ্চ 
ৰলিয়৷ তাহারই হস্তে কর্তৃত্বভার সমর্পিত হইল, এবং এই 
কর্তৃত্বকালে তিনি 81910 0৩76181 পদে অভিষিক্ত হুই- 
লেন। এই সৈম্ত'সমাগম ও অভিষেক-কা্ধ্য বড়ই নয়না- 
নন্দবর্ধক--উৎসাহ উচ্ছদাসে মনও কি এক অত্যন্ত বীররসে 
বিভোর হইপ্না গেল। ক্ষুধা তুলিয়া, পথস্রাস্তি উপেক্ষা 
করিয়া, নিদারুণ ুর্ধ্যতাপও অনায়াসে লহ করিয়া সেই সমা-" 
রোহি কাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলাম। 
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এই সমস্ত ব্যাপার শেষ হওয়ার পর যখন ন্নানাহিকে 
মতি হইল, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর । যাহা হউক, নির্দিষ্ট 
বাদমগুপে কিঞ্িৎ বিশ্রাম করিয়া,_-বিশ্রামের অন্ত উপকরণ 
নাই__বঙ্কিমবাবুর প্রশংসিত দুশ্চিন্তাহারিণী সজল হু'ককা- 
বিারিণী তাত্রকূট দেবীও নাই-মহায্মা। 19০0010700১ 
মন্মপীড়া-বিনাশক, নিস্তেজ শরীবেও ক্ষণিক উৎসাহ-বদ্ধক, 
অহিফেন-রসও নাই-_ভক্তপ্রধান রামপ্রসাঁদের কালীনামা-: 
ত্বক ভক্কি-প্রণোদক স্ধারদও নাই-_মৌভাগ্য কি দুর্ভাগা- 
বশে বলিতে পারি না, বিধাত। এ দেবতাবাঞ্ছিত মহামহো- 
পাধ্যায়-প্রশংসিত তিন বসের কোন রসই অধমকে উপভোগ 
করিতে দেন নাই-_কেবল উপাধানে মস্তক রাখিয়া, চৌদ্দ- 
পোয়া হইয়! চারিদঙ্ড বিশ্রাম করিয়া,_ল্লানোদেশে বহির্গত 
হইলাম। স্নানান্তে যখন গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করি, 
পথিমধো-দরবার-হলের দ্বারদেশে-__হরিদাস বাবুর সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। পাঠকবর্স, বোধ হয়, হরিদাস বাবুর পরিচয় 
ইতিপূর্েই পরিজ্ঞাত আছেন--ইনি স্বর্গীয় চীফ কমিশনর 
কুইণ্টন বাহাছুরের সহযাত্রী কেরাণী, বিগত লোমহর্ষণ 
কাণ্ডের পর মণিপুর-দরবারে বন্দী। চারি চক্ষুর মিলন 
হইবামাত্র উভয়ে অবাক! যে অবধি মণিপুরের হত্যাকা 
রাজধানী শিলংশৈলে সরকারী মহলের শ্রবণগোচর 
'হইয়াছিল, হরিদাসের জীবন সম্বন্ধে সেই অবধি সকলেই 
সন্দিহান ;--এই হত্যাকাণ্ডের পর যাহারা প্রাণে বাচিয়া- 
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সিল, একে একে টি নি পে! ভি ক 
হরিদাস বাবুর নিজ ভৃত্য ও পাচকাদি বিধি গ্রিমউডের 
সহিত পলায়নপর হইয়া নিরাপদে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন 
করিল-কিদ্ক হরিদাসের কোন সংবাদ নাই! ডতোরাও 
কোনও সংবাদ জানে নাঁবিপদের সময় তাহারা আপন 
প্রাণ লইয়াই বাতিবান্ত; অন্নদাত| প্রত্ুর কোন সম্বাদই 
রাখে নাই ! হরিদাস বাবুর বৃদ্ধা জননী, প্রাণনমা প্রণয়িনী, 
স্তবোধ শিশুগুলি, একপ্রাণ সহো'দরগণ) সোদরাভিমানী 
্হৃদব্গ, পরিচিত পথের লোক পর্যান্ত--সকলেই তাহার 
জীবন সম্বন্ধে নিরাশ ) বাচিলে এতদিন ফিরিত, পলাইতে 
পারিলে কোন না কোন উপায়ে সংবাদ পাঠাইত,_- 
পথে-ঘাটে এইরূপ বিবাদ-বিতর্ক,। চতুগ্গিকে তারের 
সংবাদের ছড়াছড়ি, আর সংবাদাভাবে সন্দেহের ক্রমশঃ 
বাড়াবাড়ী! রাজ-সরকারের সোক্রেটারি সাহেব পর্যন্ত 
সন্দিপ্ধ ও বিষাদিত--অন্যে পরে কা কথা? হরিদাস 
বাবু ইত্ডিপূর্কেই বঙ্গের ছোটলাউট 91৮ 01010511106 
বাহাদুরের খাস দরবারে জাওয়ানি পাইবার আশ! 
পাইয়াছিলেন-ভগবানের ক্কপায় দে পদে তিনি উপস্থিত 
যোগ্যতার সহিত কার্য করিতেছেন--কেবল কুইণ্টন 
বাহাদ্বরের বিশেষ অন্থরোধে, ভিনি এযাত্রা আসাম- 
রাজো এই শেষ রাজ-সহচর হইয়। মণিপুর গিয়াছিলেন”; 
স্রতরাং_ 
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থিচ্চিত্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি 
ঘচ্চেতলা ন তদিহাত্যুপৈতি। 

প্রাতর্ভবামি বন্থধাধিপ চক্রবর্তী 

সোহহং ব্রজামি বিপিনে জটিলন্তপন্বী ॥৮-- 


এইরূপ কত চিন্তাই তখন হরিদাপ বাবুর মনে উদয় হইয়া- 
ছিল, আর শিলডেও সকল প্রাণী এ ভাবিয়া “হা হাতোশ্মি ।? 
করিয়াছিল। জননী ও গৃহিণী কখনও নৈরাশোর উচ্ছাসে 
আত্মবিস্বত হইয়। বিহ্বলচিন্তে চীৎকার করিয়া রোদন 
করিয়াছেন, আবার কখনও বা! 'অকল্যাণ হইবে” ভাবিয়া 
আশায় বুক বাধিয়াছেন। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমরা 
শিলং পরিত্যাগ করি। পরিদৃশ্তমান ঘটনাচক্রে হরিদাসের 
জীবনসন্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিম্মাত্র আশা! ছিল না; যতদিন 
শিলঙে সংবাদ পরিচালনা করিতে পাৰিস্বাছিলাম, ততদিন 
পর্যান্ত তাহার কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই; আর 
যে অবধি সংবাদ বন্ধ, সে অবধি নিজের প্রাণাশঙ্কাতেই 
প্রতিক্ষণ বিকলচিত্ত ; সুতরাং হরিদাস বাবুর চিন্তা মনো- 
মধো স্থান পায় নাই। আজ অকন্ম(ৎ হরিদাস বাবুর সাক্ষাৎ- 
লাভে প্রাণের ভিতর যে কি হর্ষ সঞ্চাগিত হইল, তাহা বর্ণ- 
নার বিষয়ীতৃত নহে, অন্থৃভূতির পদার্থ । 

হরিদাস বাবুর সহিত এ সাক্ষাতে প্রাণের সকল কথার 
বিনিময় ঘটিল না। সংক্ষেপে স্বাগত প্রশ্নাদি সমাপন করিয়। 
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ও উভয়ের অবস্থা পরস্পর কতকটা উপলদ্ধি করিয়া আমরা! 
বিদায় গ্রহণ করিলাম। বহুদিন বিচ্ছেদের পর প্রিয়সমাগম 
পরম স্ুথপ্রদ সামগ্রী হইলেও, আমরা এ সখ অধিকক্ষণ 
উপভোগ করিতে পারিলাম না-উভয়ে একত্র বাপ করিয়া 
পরম্পর আনন্দবদ্ধন করিব, সে সুযোগও ঘটিল না। আমা- 
দিগের উভয়ের বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ বিভি্_এক জন 
'রাজকাধোর অন্থরোধে প্রভুর আদেশাধীন, অপর বিদায়োন্থুখ 
'ন্ুমতি-সাপেক্ষ, প্রকারান্তরে বন্দী-ম্থতরাং উভয়ের 
একত্র অবস্থান অসম্টব। অনিচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করিয়া 
আমি স্বীয় বাস-মগডপে প্রত্যাবর্তন করিলাম, এবং তৎ* 
কালোচিত আহার্য্যে কথঞ্চিং ক্ষুধাশ্াস্তি করিয়! সেদিনের দফা 
শেষ করিলাম। 


১০।--অত্যস্তরীণ ব্যাপার। 


২৮ এ এপ্রিল, মঙ্গলবার ।--এখন আর অপর কার্ধা 
নাই। পলারিত বাজকুলের অনুসন্ধানে বিশ্বস্ত চর সকল 
রাজ্যের চতুর্দিকে প্রেরিত হইল। যে, যেদিকে যায়, 
গোলা-গুলি, বারুদ-বন্দুক, অস্ত-শত্ত্র--সকলেরই নয়ন-গোচয় 
হয) পলায়নপর পধিকের অসাবধানতা বশত: প্রক্ষিপ্ত পাখে-* 
সম্বল সকলেই দেখিতে পায়; কিন্তু মূল পাপীর অনুমন্ধান 


১৬৬ ট্রাউজার 


প্পীশাশিপপািশশীশিল শশী টিশািশিটিনটি শিপ 


কেহই প্রাপ্ত হয় না। প্রঙ্গিপ্ত রি: অন্ুদরণ 
করিয়া, শেষে সকলেই হতাশ হৃদয়ে এ সমস্ত দ্রবা লইয়া 
প্রত্যাগমন করে, এবং তদ্দীরা নিজ কর্তব্য পরিচালনের 
সমাক্‌ পরিচয় দিয়া সে দিনের দায় হইতে নিত পায়। 
এইরূপে তিন দিন পর্য্যবদিত হইল। ৩০ এ এপ্রিল প্রাতে 
লেফ্টানণ্ট দেওয়ার সাহেব সংবাদ আনিলেন, যতই অগ্রসর 
হওয়া যায়, সেনাপতি (তদানীন্তন যুবরাজ ) তিন দিনের ' 
পথ অগ্রে থাকেন, এবং সেই পার্বতপথে প্রত্যহ দশ ক্রোশ 
করিয়া পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন। তিনি পথিমধ্যে বিস্তর 
বন্দুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তন্মধো, একটি বড়লাট সাহেব 
কর্তৃক পূর্বতন মহারাজকে উপদ্ধত হইয়াছিল। তিনি পথে, 
রাজদরবার-ভুক্ত বিস্তর হস্ত্রীকে অবাধে বিচরণ করিতে 
দেখিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু আয়ত্ত করিতে অশক্ত হও- 
য়ায় তাহা সমভিব্যাহারে আনিতে পারেন নাই? যাহা 
হউক, তাহার এই সংবাদ-প্রদানের অনতিবিলম্বেই রাজদর- 
বারের প্রধান মাহুত একদলে ২৬টি হস্তী ইংরাজ-রাজের 
সমক্ষে আনয়ন করিল। তখন মনে মনে ভাবিলাম, পশুরূপী 
হস্তী যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন মনুষারূপী রাজহস্তী ধরা 
পড়িতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। দেওয়ার সাহেব, হস্তী 
আনয়নে অসমর্থ হইলেও, অশ্ব আনয়নে পশ্চাৎপদ হয়েন 
'ন্দই) তাহার পরিশ্রমের ফলম্বরূপ উল্লিখিত বন্দুক ভিন্ন 
ভিনি আটটি সুন্দর অশ্ব আনিয়াছিলেন। যুবরাজ ভিন্ন 


পিপুরতাতীর মি | ১৬৭ 


শিস টিপা 


অপর ভ্রাতারা িিাতিতা পলায়ন রা নি ভিন 
স্থির করেন, এবং যুবরাজের প্রকৃত তথা অনুসন্ধান-মানসে 
এক জন নাগাজাতীয় গুপ্তচর পাঠাইয়া দেন । বলা বাহুলা, 
অপর চই দিনের কার্যা অপেক্ষা দেওয়ার সাহেবের এই 
সমন্ত কার্ধা 9 সংবাদ অনেকাংশে মূলাবান । 
মাজি আব এক মহামমারোহ। ইংরাজসৈন্য, মণিপুর- 
প্রদেশের পরেই, পরলোকগত ইত্পাজ- -রীজপুরুষগণের মৃত. 
দেহ অনুসন্ধান করেন, এবং বিশেষ যন্ত্র ও চেষ্রাক়্ ভাহাদিগের 
কঙ্কালাবশেষ গ্রাপূ হয়েন। আজ তাহারই সমাধির দিন। 
২৮এ এগ্রিল তারিখেই ইছার কার্ধা-গ্রণালী গচিত হয়, 
তপলক্ষে “মেজর জেনারেল কলেট” বাহাদ্বরের আদেশ- 
বাত্ী কম্মচারীবর্গের মধ্যে বিঘোষিত হয়। আজি রাতেই 
সেই ঘোষণান্ুযায়ী কার্ধাকলাপ আর্থ হইল। দরবার- 
প্রাঙ্গণের উত্তরে বর্তমান পলিটিক্যাল এজেন্ট মের ম্যাক্স- 
ওয়েল সাহেবের আপিস। এই বাটা পূর্বে পাখাতবার বাটী/* 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহারই মধ্যে রাজপিংহাসন প্রতিঠিত 
ছিল। পৈতৃক দিংহামন বলিয়া, প্রত্যেক মণিপুরী নৃপতি, 
রাজ্ঞাভিষেক-কালে, এই পিংহাসনোপরি অধিরোহণ করি- 
তেন। ঘাহাই হউক, উল্লিখিত পাখাংবার বাটীর সম্মুখে 
গুনিয়াছি, “পাধাংবা শব মণিপুরী ভাষার আাদিপুরুষ আর 
ব্যবৃত হইয়া ধাকে। 


১৬৮ প্রবাসের টা স্বৃতি। 





রত পিট ইক নির্িত যুগলসিংহ- মি 
(014৫993) বিদ্যমান ছিল। জনশ্রুতি,ইহারই সমক্ষে গ্রিম্উড. 
ভিন্ন অন্যান্য সাহেবের মংহার-কাধ্য সাধিত হইরাছিল। এই 
কারণেই হউক, বা অপর কোন উদ্দেশ্যেই হউক, সমাধি 
যাত্রার পূর্বেই,তাহার মধ্যে একটি সিংহমুস্তিচুর্ণ-বিচুর্িত হইল । 

পূর্বতন দরবার-প্রাঙ্গণে অধুনাতন সরকারী আপিস 
সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপশ্চাত্বত্তী বিস্তৃত তৃক্ষেত্রে 
মমাধি-লমীরোহের অন্ুযাত্রিবর্গ প্রত্যুষে সবেত হইলেন, 
এবং ঠিক সাত ঘটিকার সময় শোকোপহত চিত্তে নকলে সমাধি- 
ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজ প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ 
দ্বারদেশ হইতে রেসিডেন্সী-ভবন-সংলগ্ন প্রহরী-অবস্থানের 
সম্মুখ পথ্ন্ত, রাজপথ সমূহের উভয় পার্থে ৪৩ নম্বর গৃর্থা 
পণ্টনের অধিনায়ক কর্ণেল ইভান্স্‌ সাহেবের তত্বাধীনে, 
৪২) ৪৩ এবং ৪৪ সংখাক গৃর্থ। পল্টনের সৈগ্তসমূহ শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়! চিত্রার্পিতের স্তায় দণ্ডায়মান রহিল। সেই সমাধি- 
যাত্রার সমারোহ-দর্শনে হৃদয়ে শোক-বিশ্বয়-জড়িত কি এক 
অবাক্ত ভাবের উদয় হইল/_-অসংখা লোকজন পরিবৃত, 
রঙ. তামাসা-রোস্নাই-রেশালা-সংকৃত, বিচিত্র কারুকার্য)ময় 
সথনর সাজে সজ্জিত, বয়ের বিবাহোদ্দেপে শুতযাত্রা দেখি- 
যাছি; আবার হ্রিসন্কীর্তনে দিম্বগল মাতাইয়া অবিরাম 
 তারক-্র্গনাম অপ করিয়া পুণ্যক্লোক পিতামহের প্রেতদেহ 
বহন করিয়া নগ্পপদে ভগ্মমনে ভাগীরথী-দৈকত্বা ভিযুখে 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি । ১৬৯ 


সপশপাশশীশাটিশাটিিশীটা্াট শীট 


অন্য্যে্টিক্রিয়া-সাধনোদদেশেও যাত্রা করিয়াছি; কিন্তু ধর্ূপ 
কোন যাত্রাই আজিকার এই সমাধি-যাত্রার সমকক্ষ নছে। 
একের স্ুপ্তির উচ্ছাস, অন্তের অবসাদময় দীর্ঘস্বাপ, আজি 
একক্ষেত্রে সমসত্রে জড়িত ) ইংরাজের সকল কাধ্যেই এইরূপ 
স্থগন্ঠীর সুশৃঙ্খলতার সমাবেশ-দেখিলে, হৃদয় বিশ্ময়বিমিশ্র 
পুলকরসে পরিপ্রত হয়। যাহা হউক, আজিকার এই সমা- 
রোহের কিঞ্চিং আভান দেওয়া যাউক। এই মণিপুর- 
বিপ্রবোপলক্ষে বন্দী হইতে তম্মুর পথে 01705 ০581 
7২10১, নামক গোরা-পল্টন আসিগ্নাছিল; তাহারই 
একদল সর্বাগ্রে তোপ-দরঞ্জাম-সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইল। 
তংপশ্চাতে তাহাদিগেরই অন্ত একদল দিগন্তনিনাদী 
শোক-সঙ্গীত সঘনে বাজাইয়া চলিল) কিবা কোমল- 
কঠোর ভাব! অগ্রে গগনভেদী বজ্নির্থেষবৎ তোপ-ধ্বনি, 
পশ্চাতে প্রাণ-মন-ব্যাকুলকর অদ্ভুত শোক-সঙ্গীত-_. 
এই পরম্পর-বিরোধী ভাবের সংমিশ্রণ কি সুন্দর রসের 
অবতারক, তাহা সাহেবকুলই বুঝিতে পারেন। বাঁদক- 
গণের পশ্চাতেই স্বর্পোকগত সাহেবগণের শোকসংক্ষু্ধ 
আত্মীয়বর্গ,-- 
১। সর্বাগ্রে, উল্লিখিত ইংরাজ সৈম্তদলের দলপতি “মেজর জি, 
জি, গ্রিম্উড্‌ | ইনি মৃত শ্রিম্উড. সাহেবের সহোদর । 
২। পরে, ক্রমাস্বয়ে, "মেজর্‌.জেনারেল্‌ এচ্‌, কলেট” বাহাছেবু, 
ধবং তাহার পার্বচর পারিষদবর্গ । ইনি মণিপুরে সমাগত 


১৫ 





১৭* প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি । 


ইংরাজকুলের কর্তা, এবং তদানীন্তন আদাম-রাজ্যের 
অধিপতি-_স্বয়ং চীফ-কমিশনর |” 

৩। তৎপরে, 'ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল টি, গ্রেহাম' এবং 
তাহার পারিষদগণ। ইনি ব্রঙ্গসেনানীর নায়ক এবং 
কলেট বাহাছুরের প্রায় সমকক্ষ) কেবল পর্দের অভিনবস্ 
প্রযুক্ত তাহার এক সোপান নিয়ে। 

৪। তৎপম্চাতেই “মেজর ম্যাক্সওয়েল । ইনি কার্ষা- 
দক্ষতা গ্রযুক্ত রাজসরকারে সম্মানিত, সম্প্রতি “সি, এস, 
আই”উপাধিপ্রাপ্ত, এবং বর্তমান মণিপুর-সাম্রাজ্য-পরি- 
চালনের সর্বময় বর্তী। 

€। তৎপশ্চাতে, ক্রমান্বয়ে, ৪২, ৪৩ ও ৪8৪ সংখ্যক গৃর্থা 
সৈন্ের সাহ্বগণ। 
এই সমস্ত খ্যাতনামা সাছেবদিগের পশ্চাতে পণ্টন-সমূহের 

মিয়পদস্থ সাহেবগণ, চারিজন করিয়া,শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিলেন, . 

এবং পল্টনের সিপাহিবর্গ তাহাদিগের অগ্ুবর্তী হইলেন। 

সিপাহির সংখ্যা অসংখ্য ; সকলে সঙ্গী হইলে রাস্তায় স্থান- 
সঙ্কুলান হওয়া! অসন্তব, সরকারী অন্যান্য কার্ষোর পক্ষেও 
অন্তরায়) এ কারণ আদেশ থাকে--প্রত্যেক দলের একশত 
জন সপ্মিলিত হইয়া এক এক ক্ষুদ্র দল গঠিত হইবে, এবং 
তাহারাই সমগ্র ধলের প্রতিনিধি-স্থরূপ এই সমাধি-াজরার 
. *অর্দুঘান্জী হইবে। তদনুদায়ে নিম্নলিখিত প্রত্যেক সৈম্তদল 
হইতে শতেক সিপাহি হলবন্ধ হইয়া, চতুর্ঘ সংখ্যক গৃর্ণাটলের 
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অধাক্ষ “মেজর স্তার্‌ সি, এচ, লেস্লি, বার্ট” বাহাদুরের 
কর্তৃত্বাধীনে যাত্রা করিয়াছিল £- 

৮ সংখ্যক পার্কতীয় তোপ-পরিচাঁলকদলের ভগ্নাংশ । 

২ সংখ্যক গৃর্খ1 দলের 'প্রথম পণ্টন | 

৪ মংখ্যক গৃথ1 দলের দ্বিতীয় পল্টন। 

৪২, ৪৩ এবং ৪৪ সংখ্যক গৃর্থণ পণ্টন। 

সমাধি-ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রীকালে প্রাসাদের পশ্চিম- 
দ্বারের বহির্ভাগস্থ ভূচত্বর হইতে ২ সংখ্যক পার্বতীয় তোপ- 
পরিচালক গোরাপন্টন কর্তৃক প্রতি মুহূর্তে তোপধবনি হইতে 
লাগিল, এবং সমাধি-কার্ধ্য সমাপনান্তে কবরের উপরিভাগে 
পূর্বকথিত “কিংস্‌ রয়াল রাইফল.স্* নামক সৈশ্ঘদল কর্তৃক 
বজনির্ধোষে তিন বার তোপোদগারিত হইল। বলা বাহুলা, 
মণিপুর-রাজ্য মধ্যে যে কয়েকজন সাহেব হত হইয়াছিলেন, 
এস্থলে তীহাদিগেরই, সমাধি হইল) তার-বিভাগের কর্তা 
মেলভিল, বাহাছুর পধিমধো প্রাণ হারাইয়াছিলেন, লোক- 
লোচনের অজ্ঞাতে সেই নিত্ৃত প্রান্তর-প্রদেশেই অযস্-প্রক্ষিপ্র- 
ভাবে তাহার অন্ত্যেষ্টি সংসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ফল 
একই--রাজামধ্যে সমারোহ-সহকারে বদ্ধু-বাঙ্ধব স্বজন 
কর্তৃক এই সমাধিতে, এবং সেই বিজন শ্মশানে শৃগাল-কুকুরের 
কবলান্তর্গত হওয়াতে প্রেতাত্মার অবস্থা একই; মুসলমান 
কবি যথার্থই বলিয়াছেন _ 

ডু “চবর্‌ তখত মূদ্দন্ চবর রূয়ে থাক্‌ 1 
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তবে মনুষ্য যতদিন ইহজগতে জীবিত থাকে, স্থৃতির কুহকে 
আত্মহারা হইয়! বাহ শোভায় মৃতেরও সৎকার করিতে 
ব্যাকুল হয়। যাহা! হউক, পদ-ম্ধ্যাদান্ুসারে-- 
চীফ. কমিশনার কুইণ্টন বাহাছুর, 
৪২ নং গৃর্থা সৈন্যের অধিনায়ক কর্ণেল স্বীন, 
পলিটিক্যাল এজেন্ট গ্রিমউড, সাহেব, 
চীফের পার্খচর কসিন্স সাহেব, 
৪৩ নং গৃর্যাদলের লেফও সিম্ন্‌? 
৪৪ নং গৃ্াদলের লেফ, ব্রীকেনবেরি,-- 
এই ছয় জনের কঙ্কাল, ক্রমান্বয়ে, কবর-মধ্যে প্রোথিত হইল। 
ুদ্ধযাত্রায় পারলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা পুরোহিত বা 
আচার্য্ের প্রয়োজন হয় না । এই সমাধি-স্ত্রেও সুতরাং 
সাহেবাচার্য্য পাদরি-পুঙ্গবের অসপ্তাব ছিল। দলপতি বলিয়া! 
মেজর-জেনেরল কলেট বাহাছুরই অগত্যা প্রেত-কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিলেন) মৃত মহাস্্াগণের পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায় 
তৎকতৃক ভগবন্নামান্থকীর্তনাদি সংসাধিত হইল । 
দিবাভাগে এই সকল সমারোহ-ব্যাপার নুশৃঙ্খলায় 
সম্পন্ন হইয়া গেল। রাত্রিতে প্রন্কৃতির ভীষণভাব-_মৃষলধারে 
খুষ্টি, বিকট বজ্রপাত, দিগন্ত ব্যাপিয়া বিজলির খেলা । সহসা 
প্রক্কত্তির এই ভাবাস্তর দেখিয়া, মনে যুগপৎ হর্ষ-বিন্ময়ের 
সআবির্ভীব হইল। ভাবিলাম, প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ্বরাজের 
নিকট প্রক্কৃতিও .পরাহুতা-_ইংরাজের কার্যযকুশলতা বৃদ্ধির 
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জন্য প্রকৃতিও তাহার অনুগতা। দিবাভাগে এইরূপ ছুর্যোগ 
ঘটিলে, সমাধি-সরঞ্রাম বিলক্ষণ বিশৃঙ্খল হইয় পড়িত) তাই 
তখন প্রকৃতির সাম্যভাব ! আর দুর্ঘর্য মণিপুরীর অস্তরাত্মা 
ব্যথিত করিবার নিমিত্ত এই ঘোর নিশীথে প্রক্কৃতির বিষম 
বিকৃতাবস্থ। ! যাহা হউক, সুখের পর দুঃখ, ছু£খের পর সখ 
-স্বভাবের অবশ্ঠস্তাবী নিয়ম । দারুণ ছুর্যোগময় রাত্রি 
প্রভাত হইল--আবার প্রকতি নিস্তব্ধ, জগতে আর সে ভাৰ 
নাই, সকলই শান্ত, ম্নদর, সমুজ্জল। আজ আর উল্লেখ- 
যোগ্য অন্ত কোন ঘটনা ঘটিল না, কেবল পূর্বিনের অব- 
শিষ্ স্থৃতিকষ্টদায়ক সিংহমৃষ্তি সমূলে উৎপাটিত হইল। বোধ 
করি, ইহাতেই ইংরাজের গাত্রালা অনেক পরিমাণে 
প্রশমিত হইল। 
২রা হইতে ৬ই মে নীরবে কাটিয়া গেল। উল্লেখযোগ্য 
বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটিল না) কেবল ওরা তারিখে মিঞা 
মিপ্জারো নামক মণিপুরী বন্দিভাবে আনীত হইল। পূর্বে 
শুনা গিয়াছিল, এ ব্ক্তি পালেলের যুদ্ধে, ২৫এ এপ্রিল 
তারিখে, জেনারেল গ্রেহামের অধীনস্থ সৈম্যহস্তে নিধন 
প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপারের সঙ্গে দূত-বার্ডার অনেক- 
স্থলেই এইরূপ পার্থকা থাকিয়া যায়। যুবরাজ সম্বন্ধে পূর্বে 
যে সম্বাদ উল্লিখিত হুইয়াছে, তাহাও, শুনা গেল, অলীক। 
রাজ্যঘটিত কার্য কতক কমিল বটে) কিন্ত আমার কেরাদী-- 
গি্ীর কর্তবোর প্রসার বৃদ্ধি পাইল। সরকারি সংবাদ-পর়ি- 
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চালন-স্যত্রে মার কার্ধা অনেক পরিমাণে বাড়িল; দেশের 
অবস্থা দেখিব বা রাজকাধ্যের শুঙ্ষান্ুসন্ধান করিব, সে 
সুযোগ বা অবসর রহিল না। 

৭ই হইতে সিংহকুল-_ছি! ছি! দ্বার কথা, নিব্বীর্যয 
মেষকুল_ ত্রমশঃ পাশবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমেই 
ধরা পড়িলেন বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ টঙ্গাল জেনারেল; কলির ব্রাহ্মণের 
কি দারুণ অধোগতিই সমুপস্থিত ! অশীতিবর্ষ বয়স্ক ত্রাঙ্মণ " 
কোথা সংসারের জঞ্জাল পরিহার করিয়া, লোক-লোচনের 
অন্তুরালে বসিয়া, আপনা! ভুলিয়া সচ্চিদীনন্দে আত্মোৎসর্গ 
করিবে, না তাহারই কুমন্ত্ায় কক্ষাত্রিত অতিথির প্রাণ 
বিনষ্ট হইল। ত্রাঙ্মণোচিত কুলধর্শে জলাঞ্জলি দিয়া ষে- 
হৃশংসতার বিভীষিকাময় কলুষমূত্তি ধারণ করিতে পারে, 
শনেচ্ছ“হস্তে অপমৃত্যুই তাহার পক্ষে সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত । 
বিচারে সপ্রমাণ--ইংরাজ-বধের একমাত্র হেতু, এই বৃদ্ধ 
্রাহ্মণণটঙ্গাল। পুরাকালে হিন্দু-নুপতিকুলের রাজদরবারে 
সুমন্ত্রণা দিবার জন্ত ব্রাহ্মণ সভাপ্ডিত থাকিতেন। আর 
আজিকার হিন্দু-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরামর্শ দেন, 
অতিথির বধসাধন করিতে । আজ তাহারই প্রায়শ্চিন্ত- 
বিধানের প্রথম হৃত্র ুচিত,--পিশাচ-স্বভাব বৃদ্ধ আজ দোর্দিও- 
প্রভাপ ইংরাজকবলে কবলিত,--ছুরস্ত ব্যাত্ব, লৌহশৃঙ্খলে 
নিকমিত | মানুষ ভ্রান্ত, অধিকতর ভ্রান্ত কাপুরুষ; নিজের 
কক্ষমধ্যে আবদ্ধ নিরাশ্রয় নিরস্ত্র পাচজনের প্রাণবিনাশকাঁলে 
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ফাপুরুষ ভাবে নাই, অচিরে পরাক্রান্ত প্রনগ পুরুষের 
হস্তে তাহারও মৃত্যু অব্ন্তাবী। তাই দুইদিন অজ্ঞাতবাসে 
থাকিয়া, ছুর্দমনীয় ইংরাজ-রাজের চক্ষে ধুলিনিক্ষেপ করিবে 
ভাখিয়া, অধিকতর কাপুরুষতার পরিচয় দিল। যাহাহউক, 
ইংরাজের স্থুকৌশলে বৃদ্ধের সকল মন্ণা বার্থ হইয়৷ গেল,-. 
আজ নিব্বীর্ধ্য মেষের ন্যায় সে সিংহকবলে আয্মোৎসর্ণ 
'করিল। 
মন্ত্রীর পশ্চাতেই সাক্ষাৎ রাজ!। ৮ই মে স্বয়ং মণিপুরা- 
বিপ কুলচন্দ্র বৃদ্ধ মন্ত্রীর দশায় বন্দীভাবে ইংরাজমকাশে 
আনীত হইলেন। পর দিবস এ দশায় দেখা দিলেন, আয়া 
(প্যারেল) ইনিও মণিপুর দরবারের অন্ততম সদন্ত এবং সৈন্. 
দলের সম্থান্ত মেজর এবড় মন্দ দৃশ্ঠ নহে) এতদিন মকলেই 
অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, এখন গড্ডলিকা প্রবাহবৎ সকলে ক্রমে 
ক্রমে দেখা দিতে লাগিলেন। তবে আক পর্যন্ত ইংরাজ- 
রাজের প্রধান লক্ষ্য টাকেন্দ্রজিৎ ধরা! পড়িলেন না। কিন্তু 
হায়! ইংরাজের ্ক্মানদন্ধানে তুমি কত দিন এইক্ূপে বিব- 
রাত্যন্তরস্থ মৃষিকৰৎ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে, আর 
তাহাতে তোমার জীবনের সুখই বাকি? 
১৩ই মে মংবাদ পাওয়া গেল, পূর্বতন মহারাজ কলি- 
কাতাপ্রবানী সুরচন্্র সিংহের ছুইজন আত্মীয়-চৌবেদার এবং 
সেক়্াবদ--অষ্টাদশজন অনুচর সমভিব্যহারে কলিকার্তা 
হইতে মণিপুর্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। উপস্থিত অবস্থায় 


১৭৬  শ্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি। 


ইহাদিগের আগমনের অভিদন্ধি বুঝিতে না পারায়, মণিপুরের 
কর্তৃপক্ষীয়ের! স্থির করিলেন, উহার্দিগকে নিরস্ত্র করিয়া 
ইংরাজ-অধীনে অবকুদ্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ। কাছাঁড়ের পথে বিষ 
পুরের ছাউনিতে অবস্থিত কাণ্ডেন প্রিষ্টলীর হস্তে তদনুসারে 
সেই কার্ষোর ভার বিগ্ধন্ত হইল। কালক্রমে কিন্তু দেখ 
গেল, এ সংবাদ সমস্তই অলীক। 

১৪ই হইতে ১৭ই নীরবে কাটিয়া গেল। দিন যায় দিন 
আসে,_- প্রকৃতির ভাঁবাস্তর নাই? নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য 
করি, আর প্রবাসজনিতত অবসাদময় উদ্ভান্তচিত্তে ভবিষ্যতের 
ভাবনা ভাবিয়া! ব্যাকুল হই। কত দিনে সকলে ধরা পড়িবে, 
কত দিনে বিচার-আচার ক্রিয়া-কলাপ পরিসমাপ্ত হইবে, কত 
দিনে আমাদিগের মণিপুর-প্রবাসের শেষ কাল সমুপস্থিত 
হইবে, এই চিন্তাতেই সতত বিভোর থাকি, আর মণিপুরের 
তাগাচক্র পর্যালোচনা করিয়া কখন হাসি, কখন কণদি, 
কখন সকলই অনার বোধে প্রাণের উচ্ছাসে “হরি 
হরি” বলি! 


১১।-শেষ কথা । 


মণিপুরের বিপ্লব-ব্যাপার বিশ্বতির অন্তরালে বিলুপ্ত 
স্কইতে চলিল,__রাজ্য মধ্যে সুখ, স্বস্তি, শাস্তি, শোভা, 
পুনঃ সংস্থাপিত হইল,_শাসন-নীতির নূতন শৃঙ্খল! নু্বর 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি । ১৭৭ 





ভাবে দেখা দিল, আমার এই বিষাদ-কাহিনী কিন্তু আজ 
পর্য্যন্ত ফুরাইল না। বিষাদের বিতীষিকামরী বৈচিত্রা- 
বিহীন বিরহ-গরাথা পাঠকবর্গেরও কিন্তু আর বড় কুচি- 
সম্মত বোধ হয় না,_-অস্তিম ঘটনার আন্ুপূর্বিক বিবরণও 
তাহাদিগের নিকট এখন আর নূতন নহে) অতএব, এই 
স্থানেই এ কাহিনীর উপসংহার করা শ্রেয়ঃ। তবে,মণি- 
_ পুরুবিপ্রবের মেরুদণ্ড, যুবরাজ টাকেন্ত্রজিতের মৃত্যু-সংবাদ 
আমার এই দিনলিপি হইতে বিচ্ছিন্ন কর! যুক্তিসিদ্ধ নহে; 
একারণ সেই ঘটনা পর্য্যন্ত ছুই-চারি কথা লিখিব। 

দিনের পর দিন যায়, আর বিপ্লবঘটিত এক এক 
: মুর্তি দর্শন দেন) ছই-এক দিন তাহাকে লইয়া বিচার- 
বিতর্ক চলে, পরে, হয় শমন-সদন, নয় দ্বীপাস্তর-প্রেরণ, 
তাহার জন্ত মীমাংসিত হয়। এইরূপ ঘটনার বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা ছুই চারিটীর ধারাবাহিক তালিকা দেওয়া গেল,__ 
১৮ই মে। রাজার তৃতীয় সহোদর, অঙ্গমেনা, ধৃত ও 

বন্দীভাবে আনীত । 
২৭এমে। শ্রিম্উড্‌ সাহেবের নিধনকর্তা) কজাও নামক . 
পারিষদের প্রতি প্রাণদগাজ্ঞা। 

২১এ মে। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতী, জিলা গুও1, ধৃত। 
২৩এ মে। স্বয়ং যুবরাজ ধৃত ও কারাবদ্ধ। 
২৫এ মে। উল্লিখিত কজাওয়ের ফাশি। 
€ই ভুন। মিঞা মিপ্লারোর যাবজ্জীবন ্বীপাস্তর। 


১৭৮ প্রবাসের অন্ফুট স্মৃতি । 


৮ই জুন। সুবাদার নিরঞ্জন সিংহের প্রাণদ্ড। যুবরাজের 
বিচারের পরিসমাপ্তি 

*ই জুন। কুলচন্দ্রের বিচারারস্ত। 

১৩ই জুন। যুবরাজের প্রতি প্রা ণদপডীজ্ঞা। 

১৬ই জুন। কুলচন্ত্রের বিচার-সমাপ্তি। 

১৭ই ভুন। উল্লিখিত গ্রিলাগুগডার বিচারারস্ত। ূ 

১৯এজুন। মেজার আয়া পারেল এবং কর্ণেল শামুসিংহের 
প্রতি দ্বীপাস্তর-বাসের আল্ঞা। 

১৫ই জুলাই। উহাদিগের আগামান-নির্বাসন। 

১২ই আগষ্ট। যুবরাজ ও টঙ্গাল জেনারেলের প্রাণদও এবং 
কুলচন্ত্র ও সেনাপতির হ্বীপান্তর-নির্বাসন সঙ্ন্ধে : 
ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক তারযোগে আল্তা!। 

আর বিলম্ব সহিল না, স্বগৃহাশ্রিত অতিথির প্রাণ- 

বিনাশের সমুচিত প্রায়শ্চিত-বিধানের সময় উপস্থিত 

হইল। ১২ই আগষ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা মিলিল, 

১৩ই প্রত্যুষেই এ ছুই বীরকুলকলঙ্কের প্রাণদগ্ডবিধানের 

. সময় নিপ্ধারিত হইল। জীবদ্দশায় একে অন্যের পরামর্শ 

লইয়া কার্য করিতেন,রাজকার্ধ্য পরিচালনায় উভয়ে একমতা- 

বলম্বী ছিলেন ;_আন অস্তিমে একই মুহূর্তে, একই প্রকরণে, 

একই অভিযোগে, একই স্থানে, উভয়ের প্রাণবাযু নিঃশে- 

শি হইল। বিধাতার অবশ্থা্াবী বিধি কার্ধে পরিণত হইল, 

ৃদ্ধযুবা, ত্রাহ্ষণ-ক্ষত্রিয়ের দেহযতি ফাশি-কাষ্ঠে ঝুলিতে 


মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি । ৯৭৯ 


শী 





লাগিল-__মণিপুর্ররাজ্যের স্বাধীনতা-রঙ্গালয়ে চিরদিনের জন্য 
যবনিকাপতন হুইল! এই লোমহর্ষপণ ব্যাপার অবলোকন 
করিতে নু[নাধিক পাঁচ সহস্র মণিপুরী বধাভূমিতে সমাগত 
হইয়াছিল। যুবরাজ ও টঙ্গাল-_-উভয়েই প্রজামাধারণের 
বড় প্রির পাত্র ছিলেন ) কি জানি, উভয়ের এক সময়ে প্রাণ- 
দণ্ড ঘটায় সমাগত দর্শকগণ উন্মত্ত হইয়া! উঠে-_-এই আশঙ্কা 
: ইংরাজ-রাজাজ্ঞায়, সাত শত সিপাহী সশস্ত্র বধাভূমির চতুঃ- 
পার্খে বীরদর্পে বক্ষঃস্বীত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল । 
দৃশ্ত বড় মন্্রভেদী ও ভয়াবহ 7-_দর্শকবুন্দ নির্বাক, নিষ্পন্, 
নিশ্চল! কেবল বৃদ্ধ টঙ্গাল এবং যুবরাজ টীকেন্ত্রজিতের পুত্র- 
' কলত্র ও আত্মীয়-স্বজনের গগনভেদী রোদন ধ্বনিতে 
সেই বধাতূমিটী নুগন্তীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতে লাগিল। 
আর সেই তারস্বর ঘোর নিষুরের হৃদয়েও প্রতিধ্বনিত 
হইতে থাকিল। 

মানুষ মরে,যুবরাজ মর্িল) পাপ করিয়াছিলেন, 
্রা়শ্চিন্ত ঘটিল ; ইহাতে নৃতনত্ব কিছুই নাই। তবে এক 
কারণে বড় ক্ষোভ থাকিয়া গেল। যুবরাজের তেজোবিক্রমের 
ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অনেক কথা শুনিয়াছিলাম,* কার্যতঃ তাহার 

* প্রিমৃউড-গৃহিশী ঘুবরাজ টাকেন্ত্রজিহঠের পরলোকাস্েও বিলাত্ে 
হাসিয়া তদীয় চরিত্রাদি সম্বন্ধে বিলক্ষণ প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন । দিয়ে 


তাহার একটু পরিচয় দেওয়] গেল--. 
শু, ,5%০%418 (86:587৫5 তুবয়াজ টীকেম্রজিৎ ) আত ৩ 
৮৩7 2০৩৫ £01804. 1৮০৩ মত 800088,808 8০০০ (98৮ 


১৮০ প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি। 





কোন পরিচয় পাইলাম না; বরং অতিথির প্রাণবিনাশে 
ঘোর কাপুরুষতারই চিহ্ন দেখিলাম। ইংরাজসৈন্তের মণিপুর- 
প্রবেশ কালে যুবরাঁজের ক্ষিপ্রগতি পলার়ন সম্বন্ধে যে জনরব 
উঠিয়াছিল, কালক্রমে তাহাও অলীক দীড়াইল; তিনি রাজ- 
ধানীর সন্নিকটেই গোপন তাবে বাদ করিতেছিলেন। তাহার 
প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছিলাম-ইংরাঁজ তাহার জীবিত দেহের দর্শন 
পাইবেন না; এই সামান্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিলে 
তীহাকে ক্ষত্রিয় সন্তান ভাবিতে পারিতাম, কিন্তু, পরিতাপের 
বিষয়, অস্থিমে সেই ক্ষণভঙ্থুর জীবনের মমতায় তিনি ইংরাজ- 
বাজের নিকট সামান্ত বন্দীর স্তায় প্রাণভিক্ষার নিমিন্ত দড়া- 
ইলেন। ইহাপেক্ষা কাপুরুষতার লক্ষণ আর কি হইতে পারে? 
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116 তাত 9৪৮ স€1৫006 850 000০ 1000 013850068 * % ৯ 
গুণ? -27501017। সাঙও £10881015056 1065 800 106 আও 
মৃস8১৪ 2)০08176 0 099071101 000168. 
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মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি। ১৮১ 


_সত্য বটে, তিনি চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়া শখ্যাগত ছিলেন ; 
সতা বটে, তাহার সুখের সময়ের সুহদেরাই অন্তিমে শক্র 
হইয়া ঈাড়াইয়াছিল ) কিন্ত ক্ষত্রিয় সন্তানের অন্তিমশধাতে ও 
কি একখান তরবার মাত্র ছিল না 1--ইংবাঁজসৈন্য তাহাকে 
অবরুদ্ধ করিতে আসিলে তিনি সেই শেষ সম্বলের শরণাপন্ন 
হইয়া আম্ম-প্রতিশ্ুতি কেন রক্ষা করিলেন না ?__-ফলত:, 
' টীকেন্দ্রজিতের ছুরপনেয় কাপুরুষ্য-কলঙ্ক মণিপূর-ইঠিহাসের 
পত্রে পত্রে জড়িত হইয়া থাকিল। 
এই ঘটনার পাচ দিবস পরেই রাজা কুলচন্ত্র তদীয় 
সহোদরদ্ধম সমভিব্যাহারে চিরনির্বামনোপলক্ষে তেজপুরে 
' প্রেরিত হইলেন। আমাদিগের মণিপুর-্যাত্রার কার্য ও 
ফুরাইল; ১৩ সেপ্টেম্বর, রবিবারে রাজশিকত চুড়া-চাদের 
রাজ্ঞাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্বাচনাক্ঞা প্রাপ্ত 
হইয়া, ১৭ই, বৃহস্পতিবার, প্রাতে আমরা শিলং প্রতাগমলো- 
দেশে শুভ যাত্রা করিলাম । 
এ ক ঞ রী + 
স্বর্গীয় চীফ. কমিশনার কুইন্টন প্রমুখ সাহেবগণের 
শ্বৃতিচিন্থ সংস্কাপনের জন্য মণিপুরে অনেক দিন হইতে আয়ো- 
জন চলিতেছে । কত দিনে সেচিন্ৃ ষংস্থাপিত হইবে, বল! 
স্ুকঠিন। ইতিমধ্যে, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে উক্ত সাহেব- 
দিগের ন্ুহৃদগণ কতৃক রাজধানী শিলং সহরে এক প্রস্তর 
স্তর স্থাপিত হইয়াছে; পাঠকগণের পরিভপ্তির জন্য পারে 


১৩ 


১৮২ প্রবাসের অস্ফুট স্থৃতি। 


তাহার এক প্রতিকৃতি দিলাম। স্তস্তগাত্রে এই কয়েকটা কথা 
লিখিত আছে ঃ-- 
[10100611010 ০1 
]81009 ৬/৪1190 (30117001705, 755,055, 
0010191 01)951105 210100%9] 512170) 7), 5, 0১ ], ৪, 0, 
[7701)00 50 01917100110000) [, তে এ 
৬1111917170 0055119) [, 0, 5, 

1160৮ ৬৮210 56015 910005010) 1, 9, 0. 
1109৮ 14000] ভ1109]0 8150561001৮, 1, 850, 
170 1050 061: 11565 
৪০ 219071001 
0006 240 ০1 00910 1891 
শ85 17000000005 0560) 6150060 0% £162005 
10755217200. 01১0৬15016, 

অতীতের স্থৃতি এই স্তপ্তে অনেকটা প্রদ্ফ,ট, সন্দেহ 
নাই; কিন্ত বিপ্লব-ব্যাপারের মর্্মতেদী স্থৃতি মণিপুরীর হৃদয়ে 
আর এক প্রকরণে সঙ্নিবিষ্ট। বৈষ্ণব-প্রধান মণিপুর-রাজ্যে 
গোবিসাজীর মন্দির এক অমূল্য সম্পতি ) আজ কিন্তু তাহাক্ষ 
অতি শোচনীয় পরিণাম !-_মন্দিরের অধিষ্ঠাতা গোবিন্দজী 
ধন ফোন ভগ্মহদয় মণিপুরীর অস্তঃপুর-প্রকোষ্ঠে লুকায়িত, 
; প্সীর লেই বৈষবের দেবমনদির ইংরাজ-রাজের বারুদখানায় 
পরিপত। শত প্রস্তরততস্তাপেক্ষা গোবিন্দ-মন্দিরেকর * এই 





যাণসাল্দাল 57 লাইবেরী 


শপ ক 5উচজজীডিউ 





+২ ৮৪৪ ৬কর কজ৬ ওক 


| পাঠাই সের তারিখ 
টেডি 


